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॥ অশোককুমার কুণ্ডু ॥ 





॥ প্রাপ্তিস্থান ॥ 
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এক। 
ঢুই। 

তিন। 
চার। 


গাচ। 
ছয়। 
মাত। 
আট। 
নয় ॥ 


দশ | 


নুুচীপত্র 
ভূমিকা 
বঙ্কিমচন্তের ব্যক্তিজীবন ও উপন্যাগে তার প্রভাব 
ছাত্রজীবনের পাঠাগ্রস্থ ও তার প্রভাব 
বঙ্কিম-উপন্যাসে মমমাময়িক দেশ-কাল ও ঘটনার 
গ্রভাব 
বঙ্কিম-উপন্যাসে পূর্ববর্তী বাংলাদাহিত্যের প্রভাব 
এঙ্কিম-উপন্যাসে পাশ্চাত্য মাহিতোর প্রভাব 
বঙ্কিম-উপন্তাসে সংস্কৃত মাহিত্যের গ্রভাব 
বঙ্কিম-উপন্াণে ইতিহাপচেতনার স্বরূপ নির্ণয় 
বঙ্কিম-উপন্যাসে গাঠান্তর প্রসঙ্গে বঙ্কিমমানসের 
ক্রমবিকাশ 
বান্কম-উপন্তাদে আদিকের মূল্যায়ণ ও ভাতে তার 
জীবনবোধের বিশি্টতার গ্রতিফলমনা  * 


এগার | উপসংহার 


বার॥ 


্রন্থপ্তী 


১ পৃ. 
২৯ প্‌. 


৪৩ পূ. 
৯৫ পৃ. 
১০১ পৃ. 
১০৫ পৃ. 
১১০ প্‌. 


১২৫ পু. 


১৫৩ পৃ. 
৪৬ রঃ 


২০২ পৃ. 


॥ এক ॥ 


ভূমিকা 


বন্ধিমচন্ত্রের পাহিত্য বাঙ্গালীকে প্রায় একশে। বছর ধরে যে আনন্দ 
উপভোগের সুযোগ দিয়েছে তা আজও জীর্ণ হয়নি একটুও । মহৎসাহিত্যের 
যা লক্ষণ,নতুন কালের কাছে নতুনতর অর্থমধারের ক্ষমতা--তা বঙ্ধিম- 
সাহিত্যকে চিহ্নিত করেছে। পাঠক হিসাবে আর দশজন বাঙালীর মত 
বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যপাঠের আনন্দের আমিও অধিকারী | 

কিন্ত শুধু ব্যক্তিগত সাহিত্যরসদস্তোগই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে পাঁবার একমাত্র 
পথ নয়। জীবনের কোন্‌ উপকরণ, পূর্বব্তা সাহিত্যের কোন্‌ উপাদান, পারি- 
পাখ্িকের কোন্‌ অভিজ্ঞত| লেখকের মনের মাটি গড়েছে সে খবর জানাও 
মাহিত্যমন্তাগের লীমানাবহি্র্তি নয়। কোন্‌ শক্তির রসায়নে নানা বিচিন্্ 
বস্ত এক অদল্পর্ব শিল্প বসতে পরিণত হয় তা বোধহয় চিরদিনই মানুষের 
জ্ঞানে অগোঁচর থেকে যাবে। কিন্তু সেই উপাদানগুলি কি তা জানলেও 
কবির মন, কবির পছন্দ, কবির প্রবণতার একট! ছাবি পাওয়| যাবে। 

বঙ্কিমচন্দ্র ইপন্যাসিক-__তার উপন্তাসগুলির কাহিনী নানা স্বত্র থেকে 
গৃহীত। সেই শ্ত্রগুলির বিচার করণে দেখা যাবে তার শিল্পীসত্বা বান্তবের 
কতট। গ্রহণ কবেছে, কতট! বর্জন কবেছে, “সত্যরক্ষাপূৰক' কতটা বাভিয়ে 
তুলেছে। অর্থাৎ সাহিত্যসত্যকে জানবার জন্যেই প্রাকৃতসত্যকে জানতে 
হবে। সেই বঙ্কিম প্রতিভার ভিন্িতৃমিতে প্রঃকতসত্যের স্থান আবিষ্কার 
করার জন্যই এই প্রচেষ্টা 

শিশু যেমন মাতৃত্তস্তপানে পালিত হয়, তাব দেহের পুষ্টি জন্মায়, তেমনি 
তার মনের পুষ্ট হয় শিক্ষায়। সেই শিক্ষা দ্বিবিধ উপায়ে লাভ করা যায়__ 
(ক) পাঠ্য গ্রন্থের মাধ্যমে (থ) দেশ ও কাল থেকে আহত সচেতন প্রবতনায়। 
বঙ্কিমের ক্ষেত্রেও এই দু'টি দিকের পর্যালোচন। কর! দরকার | 

বঙ্কিম-মানস গঠনে যে উপাদানগুলি ছিল সেগুলির সঠিক তথ্য জানা গেলে 
বোঝা সহজ হবে শিল্পী বঙ্কিম তাদের উপর কি কারিগরী করেছেন--কল্পনার 
কোন পরশমণি দিয়ে তাদের রূপ সম্পূর্ণ বদলে 'য়েছেন। ইংরাজী, বাংলা, 
সংস্বত--এই তিন সাহিত্যের প্রবাহ থেকে বঙ্কিম প্রাণরসধারা আহরণ 
করেছিলেন। তার গভীর অধ্যয়নের চিহ্ন উপন্থাপগুলির ও প্রবন্ধাবলীর সর্বাঙ্গে 


(1) 

ছড়িয়ে আছে। প্রাচীন মাহিত্য বঙ্কিমমানমে কোন্‌ আবর্তের হ্থটি করলো 
তার ছিসাব রাখা এই লেখকের অন্থতম গ্রচেষ্টা। 

তাছাড়া এতে। অতিপরিচিত কথ! ষে নিজ্রে দেশকাঁলকে বহ্িমচন্ত্র তার 
বোধ আর বৃদ্ধি দিয়ে নিবিড়ভাবে ম্পর্শ করেছিলেন। রাজনৈতিক, সামাজিক, 
ধর্মনৈতিক-_বহু সমকালীন চিন্তাকে কখনো! অঙ্গীকার করেছেন, কখনো! 
তিরস্কার করেছেন। দেশ তাঁকে শ্রেষ্ঠ মনীষী ব'লে স্বীকার করেছে। সেই 
সমাজ ও দেশ সচেতন বঙ্কিমকে গুরুর আসনে বসিয়েছে । জাতির হায়ের 
বিচিত্র স্পন্দন তারই রচনায় কম্পন জাগিয়েছে। সেগুলিও আমার আলোচনার 
গণ্তীবহিভূতি নয়। টু 

বঙ্কিমচন্ত্র ইতিহাসের প্রতি ষে আহ্গত্য দেখিয়েছেন, ত1 নিতাস্ত অমূলক 
নয়। ইতিহাসের কাহিনীগুলিকে তিনি নিবিচারে গ্রহণ বা পরিবেশন করেন 
নি। এগুলির মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশেষ মানসিকতা কার্যকর হয়েছে, 
তা” দেখবার চেষ্টা কর। হয়েছে। 

বস্কিমচন্ত্র অন্যান্য অনেক লেখকের তুলনায় অনেক বেশি আত্মসচেতন 
ছিলেন। নিজের রচনাকে ক্রন্দর করে তোলবার জন্য তার নিরন্তর প্রয়াস ছিল। 
সংস্করণ থেকে অন্য সংস্করণে যাবার পথে শুধু শিশ্পকর্মজনিত পরিবর্তনই ঘটতে! 
না, ব্ষয়বস্তর বিন্তাসে, ভাববিবর্তনে, চরিক্্রচনায়ও পরিবর্তন ঘটতো। সেই 
নবরূ্পরচনার প্রয়ামে আহত উপকরণের ভূমিকা কি ছিল এ রচনায় তা 
আলোচন৷ করেছি | 

কিন্ত শুধু তথ্য নিয়ে তো শিল্পীর বিচার হয় না, ফলে স্থানে স্থানে বঙ্কিমের 
শিল্পরীতি সগন্ধেও মন্তব্য আছে। শিল্পরীতি যে নিছক কাকতালীয় ব্যাপার 
নয়) তার মধ্য দিয়েও যে লেখকের বিশেষ মানমিকতাটি গ্রতিফলিত হয় তাও 
প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছি। 

বর্তমানে কেবলমান্ত্র উপন্যামগুলির ভিত্তিতেই বঙ্কিম-মানসের ম্বরূপনির্ণয়ের 
চেষ্টা কর! হয়েছে। কিন্তু তার প্রবন্ধগুলির মধ্য থেকেও এর মমর্থনে উদাহরণ 
মংগ্রহ কর! যেতে পারে। তাছাড়া “7২210000915 16; “কমলাকাস্ত' ও 
“মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত' এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আকর| কিন্ত আমি 
সেগুলিকে বর্তমান গ্রন্থের আলোচনার সীমানার বাইরে রেখেছি। 


॥ ন্‌ ॥ 
বঙ্কিমচন্ড্রের ব্যক্তিজীবন ও উপন্ঠাসে তার প্রভাব 


বন্কিমচন্দ্রই বোধ হয় বা'লামাহিত্যেব আধুনিককালের একমাত্র শিল্পী 
যিনি সাম্প্রতিকক্কালেব হয়েও অনেক দুবব্্তী কানসন্তব গধেষণাব বিষয়! 
কাঁলেব হিসাবে ১৮৩৮ খুষ্টাবেব ২৩খে জুন (১৩ই আষাঢ ১২৪৫ সাল এমন 
কিছু দূববতাঁ নয়। কিন্তু ত৭ৃও আজ বঙ্কিমচন্দ্রে নাক্কিীবনেল অনুসন্ধান 
কবতে গিয়ে আমাদের পদে পদে ব'ধা পেতে হয়। 


এব কাবণ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেব জীবন সম্বন্ধে আশ্র্ঘ নীববত|| তিনি 
আম্মজীবনী৪ বচন! কবেননি, বা লমপাময়িক মাহষের কাছে এমন সহজভাবে 
(মশেননি যাতে সমকালে ব| প্রব্তাঁপালে কেউ ঠ্টাব ব্যক্কিজীবনেব স্মৃতিচারণ 
কববেন ৭৮ ভা থেকে আম্ব। তাঁর জীবনীবচনার উপা শান সংগ্রহ করতে 
পাবব। এদিক থেকে তিনি বিগাবকেব স্বভা”-গাণ্তীর্য অক্ষুণ্ন বেখেছেন। 
অদ্য শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাই ষ্থার্থভাবেই বস্কিমচন্ত্ের মুলাযণ 
“বেছেন--বঙ্কিম্ন্রের বৈশিষ্ট্য ভাহাব চাপ। অঞবোষ্ে, যে অধবোষ্ঠেব উপবে 
ডিয়োক্রিসেব খজোব মত নাকট। ঝুলিতেছে। এই চাপা ওঠ ভেদ বিয়া 
নিজেব এটি কথাও তিনি বলেন নাই-_ হু লোকের কথা বলিয়াছেন, কেবল 
নিজেব ছাডা।” । মাইকেল মধুস্থণন ) 

পন্যামিক জ্ঞাতে বা অজ্ঞতে উপন্যাসেব বষযবন্ততে মাপুগ্রকাণ *টিয়ে 
গাকেন। সাহিত্যের অন্যান্য শাঁখ। অপেক্ষা জীবনধযী শিল্প বক্েইে এমনটি ঘটা 
সম্ভব। জীবনধর্মী উপন্তাম বলতে নাধাবণনঃ সামাজিক উ 'ন্তামকেই বোঝান 
হয়ে থাকে। বাস্কমচন্দ্র অব্য সামাপ্জক উপন্থান অপেক্ষা এত্হামিক 
বোমান্দেধ। জগহেই স্বচ্ছন্দ বিচবণ করেছেন | তাই ঠা উপন্ামেও আতু- 
গন্ষেপেব স্বযোগ বম। তবুও কখন্‌ কোন অজ্ঞাত মুতে বাত্তি জীবনেক প্রকাশ 
ঘট গেছে, গেটি আমাদের অনুধাবন করতে হবে। 

হাতে কাছে যেটুকু ভ'্য পাওয় গেছে ত। থেকেহ আপাততঃ বামে 
বাক্তিজীবনেব এটি খম্ড| নির্যাণ ক্বতে হবে; 

১৮৩৮ থুষ্টাকেব ২৬শে জুন ( ১৩ই আঁষাচ ১২৪৫ সাল )রাত্ি নার সময় 


২ বঙ্কিম উপন্থাসের 


কাটালপাড়ার বাড়ীতে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতা যাদবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ও 
মাত! ছুর্গাদেবীর তিনি ছিলেন তৃতীয় সম্তান। 
ভ্রাতা স্ীবচন্ত্রের জীবনী আলোচন! প্রসে বঙ্কিমচন্দ্র যে বংশ পরিচয় 
? দিয়েছেন, তা তার নিজের সনবদ্ধেও প্রযোজ্য। “এবসাধী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
একশ্রেণীর ফুলিয়৷ কুলীনদিগের পূর্বপুরুষ। তাহার বাঁস ছিপ হুগলী জেলার 
অস্তঃপাতী দেশমুখো। তাহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্বতীরহ 
কাটালপাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্টাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 
তাহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়েণ বংশীয় সকলেই কীটালপাড়ায় বাস 
' করিতেছেন ।” 
শচীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় “বঙ্কিম জ:বনীষ্তে যে বিস্তারিত বংশপরি5য় দিয়েছেন 
তা থেকে বঙ্ধিমগন্দ্ের উর্ধতন বেশ কয়েকপুক্ষ ও পরব্তাঁ উত্তরাধিকারীদের 
তালিকা পাওধা যাঁয়। সেটি উদ্ধৃত কর! হল-_ 
দক্ষ 
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শচীশ১গ গ্োতিযচন্্ ( বন্--*রৎকুমারী,) 11 
নালগান্ডকুমারী ও বিপিন নলিন 
উৎ্শলকুমারা 

বঙ্কিমচন্দ্রের পিত ঘ্যাদব১ন্দ্র ১১৯৯ সালে জন্মগ্রহণ কবেন। তাহার ছুই 
ববাহ। প্রণমা শ্রী নিঃণন্তান আ'গ্থায় গতান্ত্র হইয়াছিলেন। 

যাধবচগ্দ্ চতুর্দশ ব্সর বদ্সে শিল্ঠগৃ” ত্যাগ করিয়া পদব্রজে বাজপুরে গমন 
করেন। সেখানে তাহার অগ্রজ সহোদর ক!শীনাথ, দারোগাগিরি করিতেন। 
পুপিশের দাবোগ। নগে, নিমৃকির দাকোগা। যাদকক্জ্র সেখানে ভাইয়ের কাছে 
থাকিয়া ভারব্য ও পারন্য ভাষ। শিক্ষা করিতে লাগিলেন ।” 

যাঁদ চগ্জও প্রথমে নিম্কির দারোগা ছিলেন। শচীশচন্দ্রের মতে, তারপর 

--শৃতনি ১৮৪৩ শ্ীষ্টান্দে ৬ই নভেম্বর তাবিখে রিকেটদ্‌ সাহেবের অঙ্থু গ্রহে 

ডেপুটি কালেক্টরের পদ পাইয়াছিলেন।” কিন্তু “সাহিত্যসাধক চরিতমালা' 

অনুসারে ১৮৩৮ ত্রীগ্াঝের জান্্য়ারী মাসে যাদবচন্্র ডেপুটি কলেক্টর নিযুক্ত 
হন। *১০৮১ খ্রষ্টাব্ধের জানুয়ারি মাসে ( ১৩ই মাঘ ১২৮৭ )৮৭ বৎসর বয়সে 
তাহার মৃত্যু হয়।” 


৪ | ' বঙ্কিম উপন্ঠাসের 


“বঙ্কিমচন্দ্র পিতা তণ্তকাঞ্চন গৌরবর্ণ- দীর্ঘকায়-_তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন -- 
মহিমা-মত্িত-_তেজঃপুঃ্ পুরুষ ছিলেন।” বঙ্কিমচন্দ্র পিতাকে অত্যন্ত ভক্তি 
করিতেন। বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপারে পিতার প্রতি তার আস্থা শিথিল হলেও 
বঙ্ধিমচন্্র কোনদিন পিতার অসম্মান করেননি | 

“বঙ্কিমচন্ত্রের মাতা সাতিশয় স্থুলাঙ্গী ও কষ্ণবর্ণা ছিলেন। কিন্ত এমন 
করুণাময়ী াস্ত মৃতি জগতে অল্পই দৃষ্ট হয়।” (বঙ্কিমজীবনী ) 


১৮৭০ খ্রীটা নাগাদ বঙ্কিমচন্দ্র খন বইরমপুরে ছিলেন, তখন তার মাতা 
পরলোকগমন করেন। মাতাকে বঙ্কিমচন্ত্র যথেষ্ট ভক্তি করতেন | 


পাঁচ বছর বয়সে, কুল-পুবোহিত বিশ্বস্তর শটাচার্ষের কাছে বন্ধিমচন্তরের 
হাতে খড়ি হয়। তারপর তিনি গ্রামেরই পাঠশালার রামগ্রাণ সরকার নায়ক 
জনৈক গুরুমশায়ের কাছে আট-দশ মাঁস পড়াশোন। করেন। শচীশচন্ত্র এর 
সম্বন্ধে লিখেছেন--“গুরুমহাশয়ের বিগ্ঠাবুদ্ধি সামান্য ; যাদবচন্রের অনুগ্রহের 
উপর তাহার জীবিকা কতকটা নির্ভর করিত। পাঠশালা-গৃহ যাদবচন্ত্রে 
সম্পত্তি। পাঠশালার ইত্তরক্ঞাতীয় বালকদের মধ বঙ্ধিমচন্্র সাদবে গৃহীত 
হইলেন,” 

এ'র সন্বন্ধে বঙ্ছিমচন্দরের যে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এমন মনে হঘ না, তাই 
স্ধীবচন্দের জীবনী লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন-_-“মামাঁর ভাগ্যোদয়করমেই 
এই মহাশয়ের (রাম প্রাণ সরকার ) শুভাগমন ; কেননা আমাকে ক, খ শিথিতে 
হইবে, কিন্তু বিপদ অনেক সময়েই সংক্লামক | সম্ীবচন্্রও রামপ্রাণ সরকারের 
হন্তে মমপিত হইলেন। লৌভাগ্যক্রমে মামরা আট-দশ মাসে এই মহাত্বার 
হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়! মেদিনীপুর গেলাম ।” 


১৮৪৪ খ্রীষ্রানে বঙ্কিমচন্দ্র বয়ল যখন ছয় বছর, তখন তিনি তার পিতার 
কর্মস্থান মেদিনীপুরে যান এবং সেখানে এক ইংরাজী স্কুলে ভি হন এবং 
পড়াশোনায় অত্যন্ত দক্ষতা! দেখান। যেদিনীপুরে বঙ্কিমচন্দ্র পাঁচ বছর 
পড়াশোন। করেন। সেখান থেকে হ্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করার পর ১৮৪৯ 
খ্ষ্টাবের ফেব্রুয়ারা মাসে এক পঞ্চমব্ষাঁয়া স্ন্দরী কণ্ার মংগে বঙ্কিমচন্ত্ের 
বিবাহ হয়। বঙ্কিযের বয়স তখন এগার বছর। 

বালাকালে বন্ষিমচ্ ইংরাজী শিক্ষার জন্য কমলাপতি ঘোষাল নামে এক 
ভদ্রলোকের পাহায্য পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। এ সম্বন্ধে শ্রীকালীনাথ 
তের স্মৃতিচারণ “বঙ্কি মচন্্র”-এ আছে--“বাইগহটার ও হাটপাড়ার দুর্ভিক্ষ ও 
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তাহাতে অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের অন্ুমন্ধানাস্তে বঙ্কিমবাবু সেদিন মধ্যাহ্ন 
এখানকার রেজিষ্রার রায় কমলাপতি ঘোষালবাহাদুরের বাঁসায় স্লান আহারাদি 
করেন। আমি বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ করি। ঘোষাল মহাশয়ের 
নিবাস-বঙ্কিমবাবুর ম্বগ্রামে-কাঠালপাভায়। উভয়ের মধ্যে কুটুগ্ব সন্বদ্ধ 
আছে। উভয়ের কথাবার্তার মধ্যে জানিতে পারিলাম, বঙ্কিমবাবু বাল্যকালে 
কমলাপতিবাবুর নিকট ইংরাজী পড়িতেন।” 


বালাকালে বঙ্কিমচগ্দের স্বভাব কিরূপ ছিল, সে সম্পর্কে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
পূর্ণচন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন-_ 

“বন্িমচন্দ্র বালাকালে খেলার মধ্যে কেবল তান খেলিতেন.."। বালকদিগের 
দৌড়াদৌড়ি এবং অন্যান্য খেনা শরীরের পুষ্টিলাধন করে__তাহা খেলিতেন ন]। 
খেলিতে ভাল লাগিত না, সেইজন্য তর্বল ও ক্ষীণদেহ ছিলেন। "শবঙ্থিমচন্জ্রের 
প্রতিভা বাল্যকালে দিন দিন প্র্ষটিত হইতেছিল, উহার প্রভাবে অন্যান 
বালকের তাহাকে 'ভুক্তি করিত, মকলে ভাহার নিকট ঘে' সিতে পারিত ন। 
তিনি কাহাকে ও ভাল বলিলে তাহার আনন্দ ৪ উত্সাহ বধিত হইত ।” 

সাড়ে এগার বছব বয়মে, ১৮৪৯ গ্রীষ্টাকের ২৩৫ অক্টোবর বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী 
কলেজে ভতি হন! তখন কলেজে€ স্কুল বিভাগ ছিল। স্কুলের ছটি 'ভাগ_ 
সিনিয়র ডিভিখনে তিনটি শ্রেণী এবং জুনিয়র ভি শনে চারটি শ্রেণী। বঙ্কিমচন্ 
জুনিয়র ভিন্তিশনের প্রথম শ্রেণীব “এ, মেকশনে ভদ্তি হন। মাসিক ছৃ'্টাক' 
বেতন দিযে পড়তেন। প্রথম বছরেই বঙ্কিমচন্দ্র বাধিক পরীক্ষায় কৃতিত্ 
দেখাবার ক্ু্য পুরষ্কার পান। তখন জুনিয়ব বিভাগের ফাইন্যাল পশীক্ষা জুনিয়ার 
স্কলারশিপ পরীক্ষা নামে প্রচলিত ছিল। ১৮৫৩ ্রীষ্টাবের পর**ণটি অনুঠিত 
হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাকের এপ্রিল মাসে। বঙ্কিমচন্দ্র এ পরীক্ষা দেন এবং হগলী 
কলেজ ও তাৰ অধীনে ৭৩ জন পরীক্ষার্থীর মধো শীর্ষস্থান অধিকার করেন। 
তখন বস্কিমগন্দ্রের বয়ম ষোল বছরের ৪ কম। 

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় বঙ্কিমচুন্্র মাসিক ৮ টাকা বৃন্তি লাভ করেন । 
১৮৫৬ ত্রীাঝের এপ্রিল মাসে ভিনি পিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষ। দেন এবং ছু'বছব 
মামিক ২* টাক! হিসাবে বৃত্তি লাভ করেন। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৬ শ্রীষ্টাবের 
২৮শে জুন, হুগলী কজেজ থেকে ট্রান্সফারের দরখাস্ত করেন ও ১২ই জুগাই এই 
কলেজ ত্যাগ করেন। 

হুগলী কলেজে থাকাকালীন বঙ্ধিমচজ্জের সাহিত্যচর্চ। গ্রকাশ্টে ম্বীকৃতিলা'ভ 


৬ র ' বন্ধিম উপন্যাসের 


করে। “সংবাদপ্রভাকরে” কবিতা রচনা ক'রে তিনি কুড়ি টাক! পুরস্কার লাভ 
করেন। দীনবন্ধু মিত্র এবং দ্বারকানাঁথ অধিকারী নামে অন্ত কলেজের দু'জন 
ছাত্রের সংগে কবিতাুদ্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র আবিভূত হন। এই যুদ্ধ সংবাদ গ্রভাকরে 
“কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ” নামে খ্যাত। 

হুগলী কলেজ থেকে ট্রান্সফার নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ক'লকাতায় প্রেমিডেন্সী 
কলেজে আইন পড়ার জন্য 'ভতি হলেন। কাটালপাড়া থেকে যাতায়াতের 
অন্থবিধার জন্য ক'লকাতায় বাড়ীভাড়া বরলেন। ১৮৫৭ খ্ীষ্টান্ধে ক'লকাতা। 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রবর্তন হল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রেপিডেন্সী কলেজের 
আইনবিভাগ থেকে এই পরীক্ষা দিলেন। সেবার ২৪৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দেন। 
তার মধ্যে প্রথম বিভাগে ১১৫ জন ও দ্বিতীয় বিভাগে ৪৭ জন উত্তীর্ণ হন। 
বঙ্কিমচন্ত্রও গ্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। 

পরব্মর ১৮৫৮ খ্রষ্টাব্বের এপ্রিল মাসের প্রথমদ্রকে কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম বি.এ. পরীক্ষার প্রবর্তন হল। সেবার ১০ জন ছাত্র পরীক্ষা 
দিলেন। কিন্তু কেউ স্ববিষয়ে পাশ করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও যদ্রনাথ 
বন্ধ নামে অন্ত একজন পরীক্ষার্থী ৫টি বিষয়ে কৃতিত্বের সংগে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু 
[৬1০70001] 2100 ১1071] €০11০১১এ অনধিক সাত নম্বর কম পেয়ে কেল 
করেন। এই বিষয়ের পরীক্ষক ছিলেন 719৩ 0৪5৫. &, [)এঠি, 1), 10 | 
কিন্তু সিনেটের অধিবেশনে এদের সাত নম্বর অতিরিক্ত দিয়ে পাশ করিয়ে 
দেবার ব্যবস্থা কর! হয় । 

বি.এ. পরীক্ষার পরও “ই আগস্ট পর্যন্ত বঙ্থিমচন্ছ প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন 
পড়েছিলেন। তারপর চাকুরীলাভ করে তিনি অন্তর গমন করেন। কিন্ত 
-৮৫৭ স্রষ্টার জানুয়ারি মাসে ণি এল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তিনি তীয় 
স্বান অধিকার করেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খ্রীষ্টান্দের ৭ই আগস্ট তারিখে ডেপুটি ম্যাজিট্রেটের পদে 
নিযুক্ত হলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘ চাঁকুরীজীবনে যে বিভিন্নস্থানে নিযুক্ত হয়ে 
ছিলেন তার তালিক। “সাহিত্যসাঁধক চরিতমাল” থেকে উদ্ধৃত কর। হল | 


স্থান স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ নিয়োগের তারিখ 
যশোহর ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটি ১৮৫৮, ৭ আগস্ট 
কলেক্টর 


নেগয়। এ ১৮৬০) ২১ জানুয়ারি 


উপাদান বিচার 


স্থান স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ নিয়োগের তারিখ 
( মেদিনীপুর ) এ (৫ম শ্রেণী) ১৮৬০১ ৭ নভেম্বর 
খুলনা ডেপুটি স্যাজিষ্রেটে ও ডেপুটি ৮৬০) ৯ নভেচ্বর 
কলের 
ছুটি: ব্যক্তিগত কাজে ২* সেপ্টেম্বর .৮৬১ হইতে ১৫ দিন। 
এ ১৮৬১, ৫ অক্টোবর 
এ ৪র্ধ শ্রেণী) ১৮৬৩৩) ১৩ জান্য়াহি 
বারুইপুর (১৪ পরগণা) এ ১৮৬৪) ৫ মার্চ 
এ নস্াঁয়ী। ১৮৬৪১ ২৪ অকোব্র 
ডাঁয়ম হার্বার 
এ (তয় শ্রেণা) ১৮৬৬, ৫ মার্চ 


ছুটি; 'মস্থৃস্থতাব*তঃ ২২খে জুন ১৮১৬ হইতে ১ মাপ ১১ দিন 
এ ১৮৩৬, « আগস্ট 
গণ্ভররমেণ্ *! 'লদের বেতন-নির্ধারণ জন্য কমিশনের কাজ ১৮৬৭১ ৩১ মে 
এ ( মস্ায়ী ) ১৮৬৭) ১৪ আন 
মালিপুর, ১৪ পরগণা 
ছুটি: ব্যন্টিগত কাজে ? জুন ১৮৬৯ হইতে ৬ মাস 


চর 


ণ ১৮৬৯১ ৫ ডিস্ছের 


€ 


মুশনাবাদ ১৮৬৯) ১৫ ডিসেম্বর 


€ 


(২য় শ্রণী। ১৮০০) ২৫ নবেস্ব 
বহরমপ্ুরস্থ রাজশাহী কমিশনারের প র্যাল জ্যসিষ্টান্ট। 'অগ্কাষ) ) 
১৮৭১) ২৫ এাঁঃল 
এ ১৮৭১, ২৮ যে 
মুশিধানাদে কলেররের ক্ষমতাপ্রাংগু ১৮৭১) ১৭ জুন 
ছুটি: বিনা-মগ্্ুরিতে দুই দিন-১৭ ও ১৮ এপ্রিল ১৮৭৩ 
ছুটি: অন্থস্থতাবশতঃ ওর। ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪ হইতে ও মাম 
বারামত (২৪ পরগণ।) এ ১৮৭৪, ৪ মে 
মাঁলদহে রোড-সেস কার্যো । অস্থায়ী ) ১৮৭৪১ ২৫ অক্টোবর 
ছুটি: অন্থপ্থতাবশতঃ ২৪ জুন ১৮৭৫ হইত ৮ মাস ২৬ দিন 
গলা এ ১৮৭৬, ২০ মার্চ 


৮ বন্ধিম উপন্যাসেয় 


স্থান স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ নিয়্োশের তারিখ 
ছুটি: অন্ুস্থতাঁবশতঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ হইতে ১১ দিন 
হুগলী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি ১৮৭৯, ২৮ ফেব্রুয়ারি 
কলেক্টুর 
এ এবং বর্ধমান-ডিবিসন ১৮৮০১ ৬ নবেস্বর 
কমিশনারের অস্থায়ী 
পর্মান্যাল আ্যাসিষ্টাণ্ট 
হাবড়া এ ১৮৮১) ১৪ ফেব্রুয়ারি 
কলিকাতা বেঙ্গল গভর্মেণ্টের যা সিষ্টাণ্ট ১৮৮১) ৪ সেপ্টেম্বব 
সেকেটারী ( অস্থায়ী ) ডেপুটি | 
ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটি কলেক্টব 
আলিপুর ২য় শ্রেণী (অস্থায়ী ) ১৮৮২, ২৬ জাভয়ারি 
“(২৪ পরগণ। ) 
বাবাদত এ ( ৯») ১৮৮২, ৪ মে 
আলিপুর এ ( ») ১৮৮২) ১৭ মে 
(২৪ পরগণ] ) 
জাক্পুব(কটক। এ ( » ১৮৮৯, ৮ আগস্ট 
হাবডা এ ১৮৮৩, ১৪ ফেকয়ারি 
ছুটি: প্রিভিলেজ লীভ ২৭ নবেম্বব ১৮৮৩ ইইতে ১৩ দিন 
এ (১মশ্রেণী। ৮৮৪ ১ মবেদ্বব 
ঝিনাদহ (যশোহর ) এ ১৮৮৫, ১ জুলাই 
ছুটি: অন্রস্থতাবশতঃ ৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ হইতে ৩ মাদ 
ভদ্রক (কটক) এ (অস্থায়ী ) ১৮৮৬) ১৭ মে 
হাবড়া এ ১৮৮৬) ১* জুলাই 
ছুটি £ ব্যক্তিগত কাজে ১৯ নবেসম্বব ১৮০৬ হইতে ৬ মাঁস 
মেদিনীপুর এ ১৮৮৭) ১৯ মে 
ছুটি; বিন'-বেতনে ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৭ হইতে ৩ মাস ২* দিন 
আলিপুর এ ১৮৮৮, ১৬ এপ্রিল 


(২৪ পরগণ! ) 
ছুটি; প্রিভিলেজ লীভ ৩১ মার্চ ১৮৯* হইতে ১ মাস ১৭ দিন 


উপাদান বিচার ৯ 


অবসরগ্রহণ-_:৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯১। 

বঙ্কিমচন্দ্রের এই স্থদীর্ঘ ৩৩ বছরের কর্মজীবন যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি 
ফলপ্রস্থ | এই চাকুরী-জীবনই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার কাল। কর্মময় 
জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে কতথানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা 
চিন্তার বিষয়। চাকুরী উপলক্ষে তিনি অত্যন্ত দুত। ও চরিত্রধলের পরিচয় 
দিয়েছেন। নিঃসঙ্কোচে তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। কোন কোন 
উদারচেতা| উচ্চপদস্থ ইংখাজের কাছ থেকে তিনি যেমন প্রশ'স! অর্জন করেছেন, 
তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধিতাও পেয়েছেন । মোটের উপর বঙ্িমচন্্ 
ওপর ওয়ালাপের খুব খুশী করতে পারেননি । তাই যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা 
সত্বেওঁতনি কোনদিন ম্যাজিষ্টেট হতে পারলেন না। 


প্রথম কর্মোপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র যশোহরে গেলেন । সেখানে থাকাকালীন 
১৮৫৯ গ্রীগ্টা্ধের শেষধিকে বঙ্কিবচন্দ্রের পত্বীবিয্োগ হঘ। প্রথম। পত্তীর মৃত্যুতে 
বঙ্কিমচ্ু মাতিশয় দ্ুঃখিত হন। পুনরায় ভাব বিবাহ করার উচ্ছা ছিল না। 
কিন্ত 0৩1-এ।ডাব অন্ঠরে।ধে ১৮৬০ ্রীষ্াবধের জুন মাসে হালিশহরের বিখ্যাত 
চৌধুবা-বাডীর কন্' রাকঙ্ষলক্ষা দেবীকে বিবাগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই স্তী 
াব মু্তার পরও বেঁগেছিলেন। এব গঞ্জে বঙ্গিমচন্দের তিনটি কন্তাসন্তান 
জন্মে। তীধের নাম শবৎকুমাবা, নীলাজকুমারী ও উৎ্পলকুমারী। এর মধ্যে 
শরংকুমাবীই দীঘজীবি। এ'র সংগে রাখালচন্জ্ বন্দ্যপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। 


১৮৬৭ শ্রীষ্টাবে বহ্িম-পরিবারে সাংসারিক নানা গোলষোগের সূত্রপাত হয়। 
এই গোলযোগের বিস্তুঙ ইতিহাস জান। যায় নি। এই সময় যাদ্বচন্ছর উইল 
ক'বে ফাটালপাডার বাড়ী মধামপুত সপ্পীবচন্ত্র ও কনিষ্ঠ পুত্র পূর্ণ)হ্রকে দেন 

১৮৭২ থ্রীষ্টাবঝে ( বৈশাখ ১২৭৯) ক'লকাতার ভবানীপুর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র 
সম্পা্দত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকা শুধু বাংলা-সাহিত্য 
জগতেই নয, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যপাণনাতেও এক যুগান্তর আনয়ন করে। 

চাঁকুবী থেকে অবসর গ্রহণের পব বঙ্কিমচন্্র কলকাতার শৃডীতে অবস্থান 
করেন। 

“১৮৯৪ গ্রীষ্টাব্ষের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঠাহার বহুমূত্র রোগ 
অসভ্ভবরূপে বৃদ্ধি পায়। তিনি শঘ্যাশায়ী হইয়। পড়েন) ২৩ দিন সংঘাতিক 
যন্ত্র ভোগ করিয়া! ৫ই এপ্রিল হইতে তিনি জ্ঞানশৃন্ভ হইয়া পড়েন।" পরে 
জ্ঞান ফিরিয়। পাইয়াছিলেন, কিন্তু বাক্য়োধ হইয়াছিল। ৮ই এপ্রিল (২৬ 


১০ বঙ্কিম উপন্যাসের 


চৈত্জ। ১৩০০ ) বেলা তিনটা ২৫ মিনিটের সময় তাহার মৃত্যু হয়। তাহার 
ভ্রাতুপ্পত্র (শ্তামাচরণের পুত্র) রুষ্ণবাবু মুখাগ্নি করেন।” ( সাহিত্যসাধক 
চরিতমাল] )। 


বাল্যকালে বশ্থিমচন্ত্র দুর্বল ছিলেন। যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র দৃপ্ততেজমম্পন্ 
পুরুষ ছিলেন। মাথায় চেরা পি'থি, স্তুপুষ্ট গৌফ, চাঁপা ঠোট এবং উদ্যত 
নাসিকাঁয় দতার 'ভাব। প্রৌটের বঙ্কিমচন্ত্র ঝষিতুন্য। তখন কলার গৌফ 
ছিল না। ফলে সমগ্র মুখমগ্লটি মৌমতার নিদর্শনরূপে বিবাঁজ করত । 
রবীন্দ্রনাথ তার প্রথম দর্শনের 'অভিজ্ঞতা-বর্ণমায় বঙ্কিমের বিশিষ্ট যুত্তিব বথা 
বলেছেন--“আর মকলে জনতার অংশ, কেন্ল তিনি যেন একাকী একজন ।” 


“বহ্কিমবাবু “মৌখীন? ছিলেন। তাহার আশেপাশে সবই বেশ পরিপাটি, 
পরিচ্ছন্ন, সাজানো দেখিতাম। আগোছালো, বিশঙ্খল কিছু চোঁখে পতিত না। 
বঙ্কিমবাবুর পরিচ্ছদে বিলা্িতা বা বাবুগিরি ছিল না, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও 
পারিপাটা ছিল। বাঁভিতিও বস্কিমবাবুর পিবানের বুকের বোতামের দু” একটা 
খোলা দেখি নাই। শেষ বসে বগ্গিমবাবু দাঁড়ী গোঁফ ফেলিয়া দিয়াছিলেন 
প্রত্যহ কামাইতেন। পরামাণিকের অন্তপস্টিতিব পবিচয বঙ্গিমবাবব মুখে 
কথনও দেখিযাছি, এমন ত মনে হয না । সোনার চশমাখানি ঝকৃু ঝক চকৃ 
চকু করিত। খাপখানিও সেইকপ। ঘবের আনবাঁৰ স্থুবিন্তস্ত পবিচ্ছন্ন। 
টেবিলে দৌয়াল, কলম, কাগজপত্র, কেতাব গুভতি ষথাস্থানে সুনশ্শিন 
কোঁথাও এক বিন ধুলি নাই। বন্মমবাবু লিখিয়। কলমটি মুছিষা যথাঙ্গানে 
রাখিয়া দিতেন । গ্রড়গ্ভিটি মাজ।, নলটি পোয়া মোছা , মুবলী বড় কলিশায় 
“তাওয়া” দিয় উতকুষ্ট সুরভি মিঠ তামাক সাজিযা দিত। বন্গিমবনু বে* 
থিতাইয়া জিরাইয়া, ধীবে ধীরে তামাক টানিবার মায়া ভোগ করিতেন। 
বাডীতে ঢুকিলে ঘরেব চারিদিকে চালে মনে হইত, কোথাও বোন 
বিশ্ঙ্থল! নাই” 


সাচিত্যেও বঙ্কিমবাবুর 'সৌখীনতা'র পরি5য় পাই। বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যের 
কবি ছিলেন। তীহার কর্পনায় সৌন্দর্য, রচনায় সৌন্দর্য, বাক্য-বিন্যাঁসে সৌন্দর্য, 
শব্ধ চয়নে সৌন্দর্য | তাহার আদর্শও সৌন্র্য। তাহার অনেক কুকির 
“রচনারীতি” খুব সৌখান। ( বঙ্গিমচন্্রঃ হরেশচন্ত্র মমাজপতি )। 

“লেখক বঙ্কিমকে অনেকেই জানেন, কিন্তু মানুষ বঙ্কিমটি সকলের পরিচিত 
নহেন। তাহার হাদয়ের চারু শোভা সকলের বিদ্ধিত নহে। মাতাপিতার 


উপাদান বিচার ১১ 


প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও গ্যায়াহরাগ তাহার হৃদয়ের উজ্জল 
অলঙ্কররূপ ছিল। তোষামোঁদ ও অযথা স্তিবার্ে রাজপুরুষগণের 
মনোরগ্রনে তিনি চিরকাল সমভাবে ঘ্বণা! ও অনাস্থ। প্রকাশ করিতেন, এজন্থা 
তিনি ছুই একবার ছুই একজন উদ্ধত-স্বতাঁব দাঁন্তিক রাঁজকর্মচারীর এবান্ত 
অপ্রিয় ডাজন হইয়াছিলেন তাহাতে ভ্াহার স্বাধীনতা ও সািত্যানুর|গ 
খব হয় নাই। ন্যায়-বিগার ও কার্ধ বিচক্ষণত1 গুভাবে তিনি কি ত্বর্দেশীয 
কি বিদেশীয়, সকলেরই সমান ভানে শ্রদ্ধা ও সন্মানভাজন হইয়াছিলেন। 

তিনি চিরণঁন নির্ভয়ে ও অসঙ্কোঠে উঠার মত প্রকাশে আনন্দ অন্ুভা 
করিতেন। ' বন্ধুর প্রতি তাহাব অকৃত্রিম গ্ন্টবাগ ও গভীর 'ভালবাস। ছিল। 
'**অপরিচিত লোকের প্রতিও তিনি কখনও বিনয়, নম্রতা ও সদ্ধযবহার প্রদর্শনে 
কুষ্ঠিত হন নাই। সকলেব প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন ও গুণার প্রতি সমাদর ও 
সম্মান প্রকাশ হার চখিত্রেব আব এলটি প্রধান গুণ চিল।” ( বঙ্গিমচন্দ্র £ 
বিজয়লাল দন্ত 

বশিঘি১, শে গা ছিলন এব" নিয়মের কোন ক্রটি হলেই রাগে ধার হয়ে 
উঠতেন, "ভাব পরি5য় খচীশ্চন্দ “নঙ্গিম-জাবনা"তে দিয়েছেন | 

বঙ্ষিমচন্ের জীবনের এই ঘে সংন্ষিপু ইতিহাগ আলোচিত হল, ত' তেকে 
মাচষ পসিম5ন্তেব বিস্তাবিত পরিচয় পাওয়া শা না। ওবুও এর মধা ৮খবেই 
আমবা বঙ্কিয-উপন্তামে লেখকেব ব্যক্ডিজগীবনেব প্রক্ষেপ কতখানি ঘটেছে তা 
নিণম করাব চেষ্টা করব। 

বন্ধমন্দজ্রের অধিবাংশ উপন্থাই ভীব চাকুবা জবনে রচিত হাই 
প্রথমেই মামরা দেখে নিতে চ।ই কোন্‌ উপন্থান 1৩নি কোন স্থানে খাকা- 
কাণীশ ₹চনা করেছেন | নীচে এই ভাবে একটি তালিব? গস্তত কবা হল। 


শন্থের নাম রচনীক।লান স্থান সাময়িকপত্রে গ্রন্থাকারে 
ও কাল প্রকাশকাল প্রকাশ কাল 


ও নাম 
১। দুর্গেশনন্দিনী খুলনা ও বারুইপুব ৮ ১৮৬৫ ত্র 
১৮৬২-১৮৬৪ ত্রীঃ 
২। কপালকুগ্ডল৷ পরিকল্পনা নেগুয়। ৮ ১৮৬৬ খ্ঃ 


১৮৬০ খ্রীঃ, রচন। 
_ বারুইপুর 


৯৭ 


গ্রন্থের নাম 


৩। মৃণালিনী 


৪| বিষবৃক্ষ 


৫| ইন্দিরা 
৬। যুগলাঙ্ুবীয় 
৭। চন্ত্রশেখর 


৮| রজনী 


ক্ঃকাস্তের 
উইল 


১০। রাজসিংহ 


১১। আনন্দমঠ 


বন্ধিম উপন্টাসের 


রচনাকালীন স্থান সামগ্িকপত্রে গ্রন্থাকারে 
ওকাল প্রকাশকাল প্রকাশ কাল 


বারুইপুর ও আলি- 


পুব ১৮৬৭ আগস্ট 
--১৮৬৮ জুন 
মুশিদাবাদ 


/ 


১৮৭৩ খ্রী:-এ 
রচনা! স্থুরু 
১৮৭৪ খ্রী 
বারাসত ? 


১৮৭৫"খীঃ-এ জুন 
থেকে ৮ মাস 
কাটালপাডায় 
থাকাকালে 


হুগলী 


হুগলী 


ও নাম 
১ ১৮৬৯, ১০ই ভে, 


বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ ১৮৭৩, ১লা জুন 

সালের বৈশাখ থেকে 

ফাল্গুন 

১২৭৯ সালের ১৮৭৩, ২৫শেআগস্ট 

চৈত্রের বঙ্নদর্শন? 

১২৮০ বৈশাখ ১৮৭৩,২৫শে আগস্ট 
'বঙ্গদরশন' 

শ্রাবণ ১২৮০ থেকে ১৮৭৫, ১ল। জুন 

ভাদ্র ১২৮১ “বঙ্গদর্শন? 

আশ্বিন থেকে চৈত্র ১৮৭৭, ২রা জুন 

১২৮১ দৈশাখ ও 

ভাদ্র থেকে অগ্র- 

হায়ণ ১২৮২ বঙ্গদর্শন' 

পৌষ থেকে ফাস্ধন ১৮৭৮,২৯শে আগস্ট 

১২৮২ বিঈনর্শন? 

বৈশাখ থেকে মাঘ 

১২৮৪ বিগগদর্শন' 

(সগ্ধীবচন্্র মম্পার্দিত) 

চৈত্র ১২৮৪ (১৮৭৮ ১৮৮২, 9 কেক, 


ঘঃ) থেকে ভার 

১২৮৫ বিঙ্র্শন? 

চৈত্র ১২৮৭ থেকে ১৮৮২,১৫ই ডিসে, 
আশ্বিন ১২৮৮ 

বঙ্গদর্শন!) বৈশাখ 

জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ 'বঙগদশন' 


উপাদান বিচার ১৩ 


গ্রন্থের নাম রচনাকালীন স্থান সাময়িকপত্রে গ্রন্থাকারে 
ও কাল প্রকাশকাল প্রকাশকাল 
ও নাম 
১২। দেবী ১৮৮২ ঘ্রীঃ ৮ই পৌষ থেকে চৈত্র ১৮৮৪১ ২০ মে 
চৌধুরাণী আগস্টের পর ১২৮৯--“বঙ্গদর্শনঃ। 
জাজপুর (কটক ) কাঁতিক থেকে মাঘ ১২৯*-_ 


বঙ্গদর্শন? মাত্র ২য় 
থণ্ড পর্যস্ত প্রকাশিত) 


১৩। রাধারাণী ১৮৭৫ খীঃ ২৪শে কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৮৮৩, ২৫ জুন 


জনের পর কাটাল- ১৮০৫ শ্রী: 'বঙগদর্শন: 
পাড়ায় 


১৪। সীতারাম ১৮৮৬, ১৭ জুলাই শ্রাবণ ১২৯১ থেকে ১৮৮৭১ 9 মাঁচ 
থেকে_ হাওড়া মাঘ ১২৯৩ (মাঝে 
কয়েক সংখ্য। বাদ ) 
_- প্রচার? | 

'হুর্গেশনন্দিনী, বঙ্কিমচন্দ্রের তথা বাংলা সঃহিতোর প্রথম উপন্যাস । 
গ্রন্থটির রচনাকাল ১, ৬২ খ্রীঃ থেকে ১৮৬৪ শ্বীঃ বলে অনুমিত হয়| বহ্িমচন্দ্রের 
বয়স তখন ২৪ থেকে ২৬ বৎসর | তিনি তখন খুলন। 
জেলার হাকিম। সেখানে তিনি নববিবাহিতা কিশোরী 
পত্তীকে সংগে নিয়ে গিয়েছিলেন। খুলনা তখন যহশোহবরের অধীনস্থ একটি 
মহকুমা । সেইখানকার পরিবেশ তখন অশান্ত। একদিকে নীলককু অত্যাচার, 
অন্যদিকে চোর-ডাকাতের উপদ্রব। বঙ্কিমচন্দ্র দু হাতে শাসন * মতা গ্রহণ 
করলেন। দুধর্ষ নীলকর মরেল সাহেবকে দমন করলেন। কিন্তু দেখানে 
“ছুর্গেশনন্দিনী? রচন! বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। মাত্র কয়েকটি পরিচ্ছেদ রচিত 
হয়। তারপর তিনি ১৮৬৪ শ্রীঃ-র ৫ই মার্চ ২৪-পরগণার বারুইপুরে বদলী 
হয়ে এলেন। এইখানে তিনি “ছুেশনন্দিনী' শেষ করলেন। সেই সময়ের 
বঙ্িম-মানসের বর্ণনা দিয়েছেন কালীনাথ দত্ব_ 

"বারুইপুরে বদলী হইয়! আসিবার পর তিনি আবার এ অসমাণ্ত রচনায় 
( ছর্গেশনন্দিনী ) হাত দিলেন। এজলামে আসেন, বসেন, মামলার বিবরণ 
শোনেন, কিন্ত এই সময়ে তাহাকে সর্ধদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি, 
সাক্ষীর এজাহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে 


দ্ুণেশননিন। 


১৪ . বঙ্কিম উপন্যাসের 


অন্তমনা হইয়া! পড়িতেন, এবং হঠাৎ এজলাম পরিত্যাগ করিয়। গৃহাভ্যন্তরে 
৪60 £০0০0০7--এ প্রস্থান করিতেন, চিহ্নিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ না করিয়া 
এজলাসে ফিরিতেন ন1।” 

দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এরূপ ব্যস্ততা ছিল বলেই বোধ হয় তিনি 
“ছুর্গেশনন্দিনী' উপন্থামে 761161 গ্রহণ করবার জন্য একটু বেশি “রোমাটিক' 
হয়ে পড়েছেন। 

গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ শ্ী:-র মার্চ মাসে। “ছুর্গেশনন্দিনী'র 
প্রথম সংস্করণের আখ্যাপ্রটি এরূপ--“ছূর্গেশনন্দিনী |/ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস | 
/শ্রীবন্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়! প্রণীত/কলিকাতা| |/মুজাপুর, অপর সরকিউলর রোড, 
নং ৫৮৫/বিগ্বারত্ব যন্ত্র /ইং ১৮৬৫/যুলা--১-এক টাকা 1” 

বর্তমান বিজ্ঞান কলেজের পাঁশে এই ভপ্রস অবস্থিত ছিল। এর মালিক 
ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব। 


“ুর্গেশনন্দিনী'র উৎসর্গপত্রটি এরূপ ছিল-_“জোো্টাগ্রজ/ শ্রীযুক্ত বাবু শ্াাঁচরণ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের/ভ্রীচরণে এই গ্রন্থ উপহার স্বরূপ অর্পণ করিলাম” 


কুগেশনন্দিনী” প্রকাণ্ের পূর্বে একটু ইতিহাস আছে। বঙ্ষিমচন্দ্রের ব্যক্তি- 
জীবনের সংগে ঘটনাটি অঙ্গীভূত বলে আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন । 
পুশ্তকখানি প্রকাশ করবেন কিনা তা নিয়ে বঙ্কিমের মনে দিধার অন্ত ছিল না। 
তাই তিনি প্রথমে কাটালপাড়ার বাড়ীতে কয়েকজনের সম্মুখে পাওলপি পাঠ 
কারে শোনান। এ'দের মধ্যে ছিলেন তার দুই অগ্রজ ও ভাঁটপাড়ার কয়েকজন 
পগ্ডিত। পূর্ণচন্্র চট্টোপাধ্যায় সেই পাঠের বর্ণনা করেছেন__ 

“এক সময়ে বড়দিনের কি মহরমের ছুঁটাতে আমার মনে মাই, অনেক 
ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। ত্বধ্যে শিক্ষিত, অশিঙ্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের 
লোকই ছিল। ভাটপাড়ার পপ্ডিতগণও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার হস্তলিখিত 
“দুগেশনন্দিনী' তাহাদের নিকট পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে নিঃশবে 
বসিয়। শুনিতে লাগিলেন ; কেহ এ ঘরে গ্রবেশ করিলে শ্রোতৃগণ বিরক্ত হইয়া 
উঠিতেছিলেন।-"শ্রোতাদ্দিগের মধ্যে কেহ কেহ অহিফেনভোগী ছিলেন) 
মহ্রূ্হঃ তাহাদের তামাক আবশ্ুক হইত; তাহার। তামাক ডাকিতে তুলিয়া 
গেলেন ।...একজন প্রাচীন ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিগু' বলিতেছেন, 
'আ মরি, আ মরি! কি বৃক্তৃতাই করিতেছেন।' এইরূপে ছুইদিনে গল্পপাঠ 
শেষ হইল |” (বন্ধিমগ্রসঙ্গ £ ৭০-৭১ পৃ )। 


উপাদান বিচার ১৫ 


এই পাঙুলিপি তিনি সুখ্যাত লমালোচক ক্ষেত্রনাথ ভটাচার্য ও তদের 
মুখোপাধ্যায়ের জামাতা তারাপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়কে ৪ পড়তে দিয়েছিলেন । 
ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন__“তোমার লিখবার শক্তি আছে কিন্তু এ বই 
এখনই ছাপিও না। তবে তুমি লিখে যাও।” বঙ্ধিখচন্ত্রের দুই অগ্রজ গ্রস্থ- 
খাণিকে প্রকাশের অযোগ্য বলে মন্তব্য করেছিলেন। 


এমনিভাবে নিন্দা! ও প্রশ'সার মধ্যে বঙ্কিমের “দুর্গেশনন্দিনী” বের হল। এই 
গ্রন্থ শ্রকাখের পরও কম সমালোচন। হল না। মোট কথা, বাংল। সাহিত্যে 
একট! আলোডন পড়ে গেল। 


'ঘগেশনশিনী?র কাহিনীটি নাকি গল্পাকারে বহুদিন থেকে প্রচলিত ছিল। 
বঙ্কিমচন্দ্র ছেলেবেলায় এই গল্পটি তার মেজঠাকুবদা জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 
মুখে শুনেছিলেন। এ সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণন| এরূপ £- 

“আমাদের খুলপিতামহ এক শত আট বসব বয়ঃক্রম পর্্য গ জাবিত 
ছিলন।."ভাহার শিকট বন্বিম5ন্্র ৪ আমর' সকলে গর শুনিতাম। যাহা 
শুনিতাম ।২। ৭1 1ণশর ইতিহাসের অগ্তর্গত), উহা! পায়ই বদের মৃঘলমান 
রাঙ্জত্বেব অবধানের কথা ''তাহাব নিকট বঙ্কিমৃচন্ত্র প্রথম গডমান্দারণের 
ঘটনা শ্নিয়াছিলেন, যদিও এ ঘটনী মাক্ষবর শাহ। বাদশাহের সময় 
খট়াছল, তাখাঠ নি উহা জানিতেন। সেশালের প্রাচানেরা মুসলমান 
ব|ধশাহাঁধগের সময়ের অনেক ঘটনা জানিতেন। আমাদের যেজ্ঠাকুবদাদার 
মধ্যে মধ্যে বফুপুন অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম জাহানাবাদ ও 
[বফুপুরের মধ্য স্ত। এ অঞ্চলে মান্নারণেব ঘটনাট উপন্যাসের ন্যায় লোক- 
মুখে কিছবনন্তীক্ধপে চলিয়! আসিতেছিল। মেজএ।কুরদা উহা এ *।নে শুনিয়া- 
ছিলেন, এবং মান্দারণের জমিদারের গ$ ও বৃহৎ পুরা ভগ্রাবস্থায় দে1খয়াছিলেন। 
তাহারই মুখে প্রথম শুনি যে, উডিস্তা হইতে পাঠানের। মান্নারণ গ্রামের 
জমিদারের পুবা লুঈপাট করিয়। তাহাকে ও তাঠার শী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া 
লইয়া যায়, রাজপুত কুলতিলক কুমার জগৎগিংহ তাহাদের সাহাধ্যার্থে প্রেরিত 
হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার উনিশ বধ বয়ঃক্রমে 
শুনিয়াছিলেন।” (বঙ্কিমগ্রসঙ্গ )। 

কেবলমাত্র খুল্লপিতামহর নিকট কাহিনী শুনেই বঙ্কিমচন্দ্র ুর্গেনন্দিনী'র 
পট ভুমি নিবাচন করেননি, এই স্থানে তিনি নিতে গিয়ে গড়ের ভগ্নাবশেষ দেখে 
এমেছিলেন। উপন্যানের প্রারস্তেই বঙ্ষি মচন্দ্র সেকথা স্বীকার করেছেন। 


১৬ বঙ্কিম উপন্তাসের 


এখনো এই গড়-মান্নারণ স্থান আছ। পরমপুঃষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 
জন্মস্থান কামারপুকুরের অদূরেই গড়-মান্দারণ অবস্থিত। এখানে আসতে হলে 
হাওড়া স্টেশন থেকে বৈহ্যতিক ট্রেনে প্রথমে ভারকেশ্বর যেতে হবে। তারপর 
বাসযোগে আরামবাগ হয়ে কামারপুকুর। কামারপুকুর চটাতে নেমে বাদিবের 
পাক। রাস্তা ধবে কিছুট| গেলেই মাঠের মধ্যে দেখা যাঁবে গড়ের উচু মাটির 
টিবি। স্থানটি বর্তমানে বনজঙ্গলে আকীর্ণ হয়ে আছে। গড়ের পাশ দিয়ে 
আমোদর নদী চলে গেছে একেবেকে । গডের অনূরেই রয়েছে মান্দারণ গ্রাম । 
গ্রামটি মুসসমানপ্রধান এবং অধিকাংশই দরি্রশ্েণীর লোকের বাঁস। গড়ের 
মধ্যে ইতস্তত: কিছু ইট-পাথর ছড়ানে। থানলেও, কোন প্রাসাদের চিহ্ন বর্তমান 
নেই। একটি কবরখান। বা সমাধি আছে। লোকে বলে এ সমাধি বড় খা 
গাজীর। অদূরে মান্দারণ গ্রামে আর একটি সমাধি আছে। লোকে বলে, মেটা 
ছোট খ। গাজীর | এ'র| যে কে ছিলেন, তাঁব কোন হদিশ পাওয়া যায় না| 


বঙ্কিষচন্দ্র উপন্যাসের মধ্যে গড় মান্ণারণেব একপ বর্ণনা দরিয়েছেন_-“ষে 
পথে বিষুপুর প্রদেশ হইতে জগংপি'হ জাহানাবদে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, 
সেই পথের চিহ্ন অগ্যাঁপি বর্তমান শাছে। তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মান্দারণ 
গ্রাম । মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহ1 সৌষ্ঠবশালী নগর 
ছিল। ধে রমণীদ্দিগের সহিত জগংসিংহের মন্দির মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তাহার! 
মন্দির হইতে যাত্র। করিয়া এই গ্রামা(িমুখে গমন করেন । 


গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাণান দূর্গ ছিল, এই জন্যই তাহার নাম গ্ড 
মান্দারণ হইয়া থাকিবে। নগরমখ্যে আমো॥র নদী প্রবাহিত । এব গ্কানে 
নদীর গতি এতাদৃশ বক্রত! প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তদ্বারা পার্স্থ এক খণ্ড ত্রিকোণ 
ভূমির ছুই দিক বেষ্টিত হইয়াছিল; তৃতীয় দিকে মানবহস্তনিখাত এক গড় 
ছিল$ এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেখে যথায় নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, 
তথায় এক বৃহৎ ছুর্গ জল হইতে আকাশপথে উত্থান করিয়। বিরাজমান ছিল। 
অদ্টালিক! আযূলশির: পর্য্যন্ত কৃষ্ণ প্রশ্তরনিমিত ; দুই দিকে প্রন্ল নদীগবাহ 
দুর্গবূল প্রহত করিত। অগ্যাপি পর্যটক গড়মান্মারণ গ্রামে এই আয়ামলজ্ঘা 
দুর্গের বিশ।ল শপ দেখিতে পাইবেন? দুর্গের নিষ্নভাগমাত্র এক্সনে বর্তমান আছে, 
অট্ালিক। কালের করাল স্পর্শে ধুলিরাশি হইয়া গিয়াছে; তদুপরি, তিস্তিভা, 
মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতানকল কাননাকারে বহুতর ভৃজঙ্গ ভলুকাদি হি 
পশুগণকে আশ্রয় দিতেছে। নদীপারে অপর কয়েকট। দুর্গ ছিল।” 


উপাদান বিচার ১ 


বঙ্কিমচন্জ তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পংগে কল্পনার উপাদান মিশিয়ে 
“দুগেশনন্দিনী'র এক রোম্যাট্টিক পটভূমি গড়ে তুললেন। 

শৈলেশ্বরের মন্দিরের একটি বাস্তব £ভত্তি আছে ব'লে মনে হয়। 
গডমান্দারণেব অদৃবে কীঠালী গ্রামে এখনে! একটি মন্দিরের ভিত্তি বর্তমান । 
লোকে তাকেই শৈলেশ্বরের মন্দির বলে জানে । পান্ইে একটি কুঁড়ে ঘরে শিব 
আছে। শিবলিঙ্গটি কালে! পাথরের! সামনে দ্িশূল পৌোতা। অ+ 
বঙ্কিমচন্ত্রের বর্ণনায় শৈলেশ্বর শিবটি শ্বেতবর্ণ। 

হারাধন দত্ত মহাশয়ের মতে, মেদিনীপুর জেলার উন্তরাংশে আন্িত 
নেডাদদেউলের শিবমৃতিহই বরঞ্িন-বণিত শৈলেশ্বর শিব। আবাব, শ্রযুক্ত 
তারকনাধ বিশ্বাস লিখেছেন) “তাহা মস্তব নহে, কেননা নেড়াদেউল মান্দারণ 
হইতে ৭৮ ক্রোশ দূরে। বিমনা, বারেজ্রসিংহের নিট হইতে বিদায় লইয়া 
দিগগজের সঙ্গে রঙ্গ সমাপন বরিয়।, পরব্রজে কি ৮ ত্রোশ যাইয়া) আবার 
৮ কোশ ক্ষিরিয়া মাপিতে পাবেন? সগ্বতঃ সে শিবলিঙ্গ নাই | মুমলমান- 
দিগের আম: পপসগাগ হইয়াছে 1” 

( বঙ্কিমবাবুবর জীবন কখ1 _তারকনাখ গ্রস্থাবলা ) 


'দ্রগেশনন্দিনী'র বোমান্সবলবণনায় বঙ্কিম নব-বিবাহিত জীবনের 
বোমান্টিক আবেশ ছায়াপাত করেছে বলে অন্গমান হয়। 


'কপালকুগুল। ধঙ্কিমচন্ড্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। গ্রন্থ প্রসাশকাল 
"বং ১৯২৩ মর্থাৎ ১৮৬৬ - ্রাকের ক্ষেভাগ | কলকাতাব 
নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রবাঁশিত। বন্কমচন্্র এই 
গন্থটি তার জবা সন্তীবচন্দ্র চট্টোপা ধ্যায়কে উৎসর্গ করেন | 

“কপালকুগুল।' উপন্থামের পটভূমি মেদিনীপুর | অনেকেই অনুমান বরেন, 
বঙ্িমচন্্র যখন নেগুয়াতে কাজ করতেন তখনই এই গ্রন্থ-পারকল্পনার কাব 
খটে। নে ১৮৬০ শ্রীষ্ঠান্দের কথা। পুণচন্দ্র 5-ট্রাপাধ্াযায়ের মতে, সঙ্কিমচন্্ 
যখন নেস্টয়াতে ছিলেন তথন মাঝে মাঝে এক ক।পালিক সন্যাপী তাব সংগে 
দেখা করতেন। সেই সন্যাপা সম্বন্ধে বাঁঙ্কমচন্দের বারণ। হয়োছল যে, (তিনি 
সমুদ্র তারবত কোন বনে বম করেন। 

মেদিনীপুরে বাসকালে সন্যাসী ও প্রেতের বিটিন্ন অলৌকিক ঘটন' নিয়ে 
বহু কাহিনী প্রচালত হয়েছিল। তন্মধ্যে বহ্কিএঠজের দৌহিত্র দব্যেনুহন্দর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখ। নব-পধ্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র ১৩১৮ সালের কাতিক সংখ্যায় 

২ 


বগা, কুণ্ডণ। 


১৮ বঙ্কিম উপন্তাসের 


“বঙ্কিমচরিত ( নিশথে প্রেতিনী দর্শন )” ঈর্ষক গ্রবন্ধ ও পরে তার বিস্তৃত রূপ 
১৩৩১ সাঁলের ২৫শে মাঘ 'সচিত্র শিশিরে “নিশীথ রাক্ষমী' নামে গ্রবাঁশিত 
এবং ১৩৩১ মালের ১৭ই শ্রাবণ “সচিত্র শিশিরে? 'কপালকুগুলার ইতিবৃত্ত” প্রবন্ধ 
উল্লেখযোগ্য । 


এ সম্বন্ধে প্রচলিত গাঁলগন্পের সারবত্তা বিষয়ে ম্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে। 
তবে বঙ্কিমের জীবনে যে মন্ন্যাসীর প্রশাব প্রচুর ছিল, তার উপন্যাসগুলি তার 
সাক্ষ্য। কোন মন্নযাসীর সান্নিধ্যে এসে তাদের সাধন-পদ্ধতি সম্বন্ধে জানবার 
কৌতুহল অস্বাভাবিক নয়। বিশেষভাবে গৃহস্থ বঙ্কিম মন্ল্যাস-জীবনকে গাহস্থ্ 
পটভূমিতে স্থাপন ক'রে পরীন্গ। করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। পূর্ণচত্রের বর্ণনায় 
জান! যায়, তার মনের এই €ধ্ন তিনি দ্রীনবন্ধু এবং সপ্তীবচন্ত্রকে করেছিলেন । 

€খুটি এই--“যদি শিশ্বকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোনও স্বীলোক 
সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, বখনও কাপাঁলিক ছিন্ন 
অন্য কাহারও মুখ না! দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে ন| পায়, 
কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেডায়, পরে মেই স্বীলোকটিকে কেহ বিবাই 
করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজসংসর্গে তাহার কতদূর পবিবতন 
হইতে পাবে, এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবাবে মস্তুহিত 
হইবে 1” 

দীনবন্ধু কোন উপ্তর দেননি । জধ্ধীবচন্ত্র প্রথমে রমিকতা৷ কবে বলেছিলেন, 
মেয়েটি গরীবের ঘরে পড়লে চোর হবে। পরে বলেছিলেন- কিছুদিন সন্যামীর 
প্রভাব থাকবে বটে, তবে ক্রমে ম্বামী-পুঙের প্রতি প্রেম ও জ্সেহে সংসাণী হয়ে 
পড়বে। 

তারপর বোধহয় দীর্ঘকাল ধরে মনের মধ্যে তিনি এই প্রশ্নের উপযুকক 
সমাধান খুঁজছিলেন। বাকইপুরে থাকাকালে তার «ই গ্রন্থচনার স্থযোগ 
ঘটে। কিপালকু গুলা” উপন্যাসের পটতৃমি বঙ্কিমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতীয় জীবন্ত 
হয়ে উঠেছে। 

গ্রন্থের প্রথমে দুরন্ত কু্মটিক।র বর্ণনায় তিনি বাল্যকালের এক ভযানক 
কুয়াশার ম্বৃতিচারণ করেছিলেন, এ সংবাদ দিয়েছেন পূর্ণচন্্। তিনি আরও 
অন্থমান করেন, কোনও কুলত্যাগিনী গৃহস্থবধূর কাহিনী শবলগ্থনে “মতিবিবি' 
চরিত্রটি রচিত। 

'কপালকুগুলা' উপন্যাসে মপ্তগ্রাম একটি বিশেষ পটভূমি হিলাবে প্রকাশিত 


উপাদান বিচার | ১৯ 


এই সগ্চগ্রাষের বর্ণনায় বঙ্কিম কিভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন 
তা দেখ। যেতে পারে। 


সপ্ডগ্রাম--“হুগলি জেলার মগর। থানার গ্রাম। হাওড়া হইতে ২৪ মাইল 
উত্তবে বান্দেল স্টেখনের পরে 'াদি-সপ্ত গ্রাম নামে স্টেশন আছে; পূর্বে ইহার 
নাম ছিল ত্রিশবিঘা। প্রাচীন সরস্বতী নদীর খাতে পূর্বে 'ভাগীরখীর প্রধান 
খাত ছিল। ইহার তীরে ছিল সপ্নগ্রাম, বর্তমান সাতগা। এই সপ্তগ্রাম 
বাশবেড়িয়া, কষ্ণপুব, বাহ্থদেবপুব, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সম্ঘচোরা, বলদঘাটি। 
হিন্দু রাক্গার্দেব সময় ইহার উখ্বান হইলেও মুসলমানদের সময়ে এখানবার 
গৌরবময় যুগ । শেরশাহ সপ্রগ্রাম হইতে দিল্লী পর্যস্ত একটি রাঁজসডক নির্মাণ 
করেন? তাহা এখন গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত। সরস্বতীর খাত দিয়া 
ভাগীবখীর অধিকা'শ জলরাশি প্রবাহিত হইত বলিয়া দেশের সামুদ্রিক 
বাণিঙ্যেবও ইঠাই হিল পথ। ১৬৩*-এ নদী সরিয়া যায় ও স্প্রগ্রামের 
ফোৌজদার হুগলিতে দপ্তব উঠাইয়] লইয়া যান। ১৭ শতকের মধ্যভাগ হইতে 
সধ্ুগ্রামের ৮15) হয 


“নপালকুগ্ুলা উপন্তাসে সপুগ্রামের বর্ণনা এনপ-পূর্বকালে সপ্তগ্রাম 
মহাসমুদ্ধণালী নগর ছিল | এককালে ঘবদ্বীপ হহ্তে রোমক পর্যন্ত সর্বদেশ্র 
বণিকেব। বাণিজ্যার্থ এ মহানগবে মিলিত হইত । কিন্ধ বঙ্গীয় দম একাদশ 
শতাবাীতে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্িব লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান বারণ 
এই যে, তন্নগবের প্রান্ত ভাগ প্রক্ষালিত করিয1! যে অ্োতন্বত! বাহিত হইত, 
এক্ষণে তাহা সঙ্কীণশরীর] হইয়। মাসিতেছিল ১ স্ততবাং বৃহধাকার জলযান 
সকল আর নগব পর্যন্ত আসিতে পারিত না। এ কারণ বাণিজ্যবাভুল্য ক্রমে 
লুপ্ত হইতে লাগিল। বাণিজ্যগৌরব নগরের বাণিজ্যনাশ হইলে সকলই যায়। 
সপ্তগ্রামের সকলই গেল। বঙ্গীয় একাদশ এতাঝীতে হুগল। নৃত্ধন সৌষ্টবে 
তাহাব প্রতিযোগী হইযা উঠিতেছিল। তথায পতু'গীস্রো খাঁণিজ্য আরম্ত 
করিযা সপ্তগ্রামের ধনলক্মীকে আকষিতা করিতেছিলেন। খিল্ধ তখনও সপ্চগ্াম 
একেবারে হতগ্রী হয় নাই । তথায় এ পর্যন্ত ফৌজদার গ্রভৃতি গধান রাঁজপুকষ- 
দিগের বাস ছিল; কিন্তু তখনও অনেকাংশ শ্ত্রষ্ট এবং বস।তহীন হইয়া পল্লী- 
গ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল।” ( কপা. ২/৬)। 


এমনি'ভাবে টুবরে! টুকরে। বিশ্ষিপ্ বাস্তব ঘটনাধলীর সাহায্যে বঙ্কিম- 
মানসে মখণ্ড সৌন্দর্যানুভূতিতে 'কপালকুগুলা'র জন্ম হল। 


২০ বঙ্কিম উপন্াসের 


'বণালিনী" বস্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্তা। গ্রন্থটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাকে 
নভেঘ্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ একাশ সম্বন্ধে শচীশচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যায় “বঙ্কিম-জীবনী'তে বলেন--“আলিপুরে 

রানি বঙ্কিমচন্দ্র দশমাস মাত্র ছিলেন। সেই দশযাসের [ ১৮৬৭ 
আগস্ট হইতে ১৮৬৮ জুন ] ভিতর তিনি মৃণালিনী লিখিয়া! শেষ করিলেন। 
পরে ১৮৬৮ খীষ্টাব্বের জুন মাস হইতে তিনি ছয় মামের ছুটি লইলেন। ছুটির 
কিয়দংশ গৃহে থাকিয়া আইন-পুস্তক-পাঠে ও মুণালিনীর পাওুলিপি সংশোধনে 
অতিবাহিত করিলেন; এবং অবশেষে মৃণালিনী ছাপিতে দিয়া কাশীধামে 
চলিয়া গেলেন।- মৃণালিনী মুদ্রিত হইতে এক বৎসরের উপর সমগ্র 
লাগিয়াছিল। অবকাশাস্তে বঙ্কিমচন্দ্র আলিপুরে ফিরিয়া '*াকিলেন £ তখনও 
মুণালিনী ছাপা শেষ হয় নাই। অবশেষে ১৮৬৯ থ্রীষ্টাব্ধের নব্যমের মাসে 
মুণালিনী প্রকাশ করিয়। বঙ্কিমচন্দ্র বহর মপুরে চলিয়; গেলেন ।” 

'মুণালিনী'র প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রট সংগ্রহ বরা সম্ভব হয়নি। 
আখ্যায়িকাপত্রে একটি শ্লোক উদ্ধত ছিল।--“বিভধি চকারমণিকৃ তানা/ 
মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্‌।” উৎসর্গপজ্জে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন_“বঙ্গকবিকুল- 
তিলকর/শ্রীযুক্তবাবু দীনন্ন্ধু *মিত্র/স্হৃৎ প্রধানকে/এই গ্রন্থ প্রণয়োপহারম্বরূপ/ 
উৎসর্গ করিলাম ।” 

'মুণালিনী'র আখ্যায়িকয় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের কাহিনী অবলদ্ষন করেছেন, 
তাই ব্যক্তিজীবনের অনুপ্রবেশ ঘটানোর স্থযৌগ কম। তবে “মুণালিনী' ও 
অন্টান্য উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র খিভিন্ন ঘটনায় জ্যোতিষশান্বের উপর যেকপ আস্ত 
স্থাপন করেছেন, ভ1 ঠার ব্যক্তিগত বিশ্বাসেরই ফল। 

বঙ্কিম “বিষিবৃক্ষণ উপন্যাস রচন। করলেন, কিন্তু বালা উপগাচুসর ভগতে 

এক অমুতময় বৃশ্শের জন্ম হল। বঙ্ষিম ভাব 'পিম পুক্ষ" 

5 উপন্যাসে বাংল! সামাজিক উপ্ন্তাসের যে দিগন্ত 
উন্মোচিত করলেন, বর্তমানে ত। বিচিএ্র রঙে স্শোভিত। 

বঙ্কিমচদ্রের 'বদর্শন” পত্রিকা, « পি, ব্যঙ্গ? উপতাসও 
ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকায় পরনিন ইত৯/ "৯২৭৯ »াঁলের বৈশাখ 
থেকে ফাজ্ন মাস পর্যস্থ মে,এ এ র। সংখ্যায় এই পন্য] প্রকাশিত হয়। 
১৮৭৩ খ্বীষ্টাব্ষের ১ল! জুন হন স্ভকাকারে গকাশিত হয়| শ্রথম স'স্করণের 
আখ্যাপক্জটি এরূপ--বিষৃ উপন্থ1স।'শ্রীবঞ্ষিমচন্দ্র মির বস |/ 


রে * র্ঁ রর 
২৬ 





উপার্ধান বিচার ২১ 


কাটালপাড়। |/বজদর্শন যস্ত্ালয়ে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ।/ 
১২৮০ |/” 

«বিষবৃক্ষণ প্রকাশকালে বঙ্কিম মুশিদাবাদে কর্ষরত। সম্ভবতঃ এখানেই 
উপন্যাসটি লিখিত হয়| বঙ্কিমের বয়ন তখন আঙ্গমানিক ৩৫ বৎনর। 

'বিষধৃক্ষ' উপন্তাসে বঙ্কিধ রোমান্স ও ইতিহাসের স্বপ্নলোক থেকে মাটির 
পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। এরকমটি কেন হল, তার কোন সুত্র পাওয়া 
যায় ন। | বে অন্থমান করা চলে যে, বিদ্যাপাগর ও অন্যান্ত সংস্কারকদের দ্বার 
বাংলার মমাজ-জীবনে ষে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল, তা-ই বঙ্িমচন্ত্রকে সামাজিক 
উপগ্কাস,রচন! করতে প্রেরণ! দিয়েছিল । বিধবা বিবাহ-সমস্য! যে বঙ্কিমকে 
ভাবিয়ে তুলেছিল, তার প্রমাঁণ বিষণৃক্ষে মাছে। কুন্দ বিধবা, হীরা বিধবাঁ_ 
এই ঢু'জনের সমস্যাই প্রধান । ারাঁচরণের মা শ্রীমভীও বিধবা ছিল এবং 
তার চরিত্র দৃষ্ট হয়েছিল। 


“বিষবৃক্ষ+ উপন্যাপের বিষয়-বন্্বতে বঙ্কিম যেমন মাটির কাছাকাছি এসেছেন, 
তেমনি কোন কোন চরিত্র তীর ব্যক্তিগত জীবন থেকে সংগ্রহ করেছেন। 
শ্ীশচন্দ্র মজুমদার 'বস্কিম প্রসঙ্গে লিখেছেন-_-তিনি, বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসী করেন 
সত্যই কি বিষবৃক্ষে কিছু বাস্তব ছবি আছে? তার উত্তরে বঙ্কিম বলেন_-কতক 
সত্য বই কি, তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাইতে হইয়াছে ।' 


নবীনচন্ত্র সেন “আমার জীবন” (২য় ভাগ )-এ লেখেন, সুর্যমুখীর চরিত্র 
বঙ্কিমের স্্ীর প্রতিচ্ছবি । ১৮৭৭ খ্বীষ্টাব্ধে তিনি ষখন কাটালপাড়ায় বঙ্কিম- 
চন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাঁন, তখন নবীনচন্দ্র তাব রচনা থেকে পাঠ করতে 
অগ্থরোধ জানান। *তিনি কি পড়িবেন আমাকে জিজ্ঞাপা করিলেন ।-."আমি 
বলিলাম --বিষধৃক্ষ'। তিনি--কোন্‌ স্থান পড়িব আশি--ষে স্থান 
আপনার অভিরুচি।' তিনি “বিষবৃক্ষ' খুলিয়া যেখানে কমলমণির কাছে 
হুর্যনুখী ঠাহাঁধ পতিপ্রাণত। দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন সে স্থান পড়িতে 
লাগিংলন। কিছুক্ষণ পড়িয়। কাদিয়! ফেলিলেন এবং বলিলেন-_-বিষ্বৃক্ষ আমি 
পড়িতে পারি ন!। তুমি অন্ত কিছু শুনিতে চাও ত পড়ি ।” আমাকে অক্ষয়বাবু, 
সত)ই বলিয়াছিলেন যে বঙ্কিমবাবুর স্বীর চরিত্রই তাহাকে “নভেলিষ্ট' করিয়াছে। 
তিনিই স্র্যমূখী |” (আমার জীবন, ২য় ভাগ )। 

বঞ্চিনচন্ত্র “বিষবৃক্ষ+ উপন্তানখানি তীর প্রিষ্ক বন্ধু জগদীশনাথ রায়ের নামে 
উত্পর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল-__“কাব্যপ্রিয়/পপ্ডিতা গ্রগণ্য/শ্রীঘুক্তবাবু 
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২২ বঙ্কিম উপন্যাসের 


জগদীশনাথ রায়/হহদবরকে/এই গ্রস্থ/বন্ধত্ব ও ন্বেহের চিহ্বম্বরূপ/অপিত 
হইল |” 

জগদীশনাথ রাঁয় ২৪-পরগণা জেলার কাচরাপাডায় বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ 
করেন। পুলিশ বিভাগের সামান্ব কর্মচারী থেকে তিনি নিজ গ্রতিভাবলে 
পুলিশ সুপারিপ্টেণ্ডেষ্ট-এর পদে উন্নীত হন। তার স্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ 
ক'লকাতায় জগদীশনাথ রায় লেন আছে। 

এই জগদীশনাথ রায় সম্বন্ধে “বঙ্কিমজীবনী?তে শচীশচন্ত্র লেখেন--“বিষবৃক্ষে 
হরদেব ঘোষালের নামে যে পত্রগুলি আছে, সেগুলি জগদীশনাথ রায়ের লেখা । 


হরদেব ঘোষাল নগেন্্রনাথের বন্ধু। তিনি বিদেশে থাকেন। উউপন্তাসে 
এ চরিত্রটির উপস্থিতি নেই। এর সঙ্গে কেবল নগেন্দ্রের পত্র-বিনিময় হয়েছে। 
এই পত্রেব বারা নগেন্ত্রের মনের খবর পাওয়া যায়। হরদেব ঘোষালের পঞ্ত্র 
থেকে বোঝ! যায় তিনি বিজ্ঞ এবং লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ। নগেন্দ্রের প্রতি 
তার ভালবাসাও গ্রব্ল। 

১২৭৯ সালের 'বঙ্গদর্শন" চৈত্রসংখ্যায় “ইন্দিরা ছোট গল্প আকারে 
প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ ্বীষ্টাবে ইন্দিরা যখন প্রথম পুস্তক আকারে 
প্রকাশিত হয়, তখনো। বঙ্গদর্শনের পাঠটুকুই বর্তমান ছিল। 
তখন পৃষ্ঠা-স'খ্যা ছিল ৪৫| প্রথম সংস্কবণেব আধথ্যপত্রটি 
এরপ--“ইন্দিরা/উপন্থাস বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধত/ষ্াটালপাড়া |/বঙ্গদর্শন 


যন্তরালয়ে শ্রীহারাণচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়! ₹র্ভৃক মুদ্রিত 1,১২৮০/যূলা চারি আন! 
মাত্র।” 


বঙ্কিমচন্দ্র, মৃত্যুব একবছর পূর্বে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্ে ইন্দিরাঁকে মংস্কাব কবে 
১৭৭ পৃণার পঞ্চম সংস্বরণ বেব করেন। 
“ইন্দির।' উপন্যাসে গার্ঠন্য চিত্রের যে স্ুনিবিড় পরিচয় পাই, তা বণ্মামেব 


গৃহভীবনেরই অভিজ্ঞতা প্রস্থত বলে ভঃ স্রধাকর চট্টোপাধ্যায় অনুমান 
করেছেন” 


“লক্ষ্য করার বিষয় উপেন্ত্র ও ইন্দিরার বয়সের পার্থক্য দশ (বঙ্িমচন্তর ও 
রাজলক্ষ্মী দেবীর ন্যায় )$ যখন উপেন্ত্র ৩০, তখন ইন্দিরা ২০| এই গ্রন্থ 
রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র ও রা লক্ষমীর্দরেবী যথাক্রমে ৩৫ ও ২৫ বৎসর । মনে হয় 
স্থখোচ্ছল বঙ্কিমচন্্র আপন জ'বনের পরিপূর্ণ মাঁধুর্দকে একটি কাহিনীব পাস্ত্রে 
পরিবেশন করেছেন। এমনটি আর কোথা & ঘটেনি।” 

( কখানাহিত্যে বঙ্কিমচক্র ) 


ইন্দিরা 


উপাদান বিচার ২৩ 


বুগলান্গুদীয় ১২৮* সালের বৈশাখ সংখা! ববঙ্গার্শনে  'যুগলানুরীয়? 
প্রথম প্রকাশিত হয়| পুম্তকাঁকারে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্ীষান্ধে। ১ম 
'স্করণের আখ্যাপত্র-_“যুগলাঙগুরীয়/ উপন্যাস |/রীবন্থিমচন্্র চট্যোপাধ্যায়/প্রণীত॥ 


কাটালপাড়। ।/বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তকদুদ্রিত ও 
প্রকাশিত 1/১২৮১ 1 


“ফুগলাদ্ুরীয়ে'র কাহিনীর সঙ্গে বঙ্কিমের তমলুকের রাজবাটার এক উদ্যানের 


বাস্থব অভিজ্ঞত। জড়িত রয়েছে, একথা বলেছেন বঙ্কিম-জীবনীকার খচাশচন্্ 
চট্োপাধ্য।য়। 


১৮৭৩ শ্রীষ্টান্ধে বঙ্কিমূচন্ত্র চিন্ত্রশেখর' উপন্থাস রচনায় হাত দেন। 
উপন্থানটি গরথমে 'বঙ্গদর্শন' পঞিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে ঘাণে ! 
প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮০ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় এব 
শেষ হয় ১২৮১ মালের ভাদ্র সখ্যায়। তারপর ১৮৭৫ 
ষ্টার ১লা জুন গ্রন্থগরে প্রকাটিত হয়। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি 
এরূপ :--“চন্ত্রণখর উপন্যাস ॥শীবন্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়/ প্রণীত /কাট।লপাডা 
॥বদর্শন যঙ্ধে হাট বন্দোপ|ধ্যায় বক/দুদ্রিত ও প্রকাশিত 1/১২৮২ | 
প্রথম সংস্করণের পষ্ঠ। সংখ্য ছিল ১৯৫ | বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থটি তাঁর অন্ন 
পূ্ণন্দ্র চটোপাধ্যারকে উত্র্গ করে| উতমর্গপত্রে ভিনি লেখেন অনুজ! 
শ্রমান্‌ বাবু পূর্ণচন্ত চটোখাধায়লে| এই/ গরন্থ/নেহ-চিহ্ু রূপ! উপহার! প্রদ 
হইল।” 
ন্মণেএর' উপন্যাসে ইতিহাপের পটঘুমিকায় প্রেমকাহিনাকে স্বাঁপল ক" 
হয়েছে। কিনব পূর্ববর্তী উপন্তাপের প্রেমন্জাঠিনীর রোমান্স এই উপন্বাচ 
আ?শে' ইাচে ঢালাই কর। হয়েছে । বয়মোঠিত 'অ6তস্রতাঁর ফলে '১ন্বশেখব' 
উপগ্ঠাপে বঙ্গিম)ন্ত্ের প্রেমচিন্থা যখ্ে পবিণত হয়েছে বল চলে । 
রজনী" রচিত হয় ১৮৪ থ্রীষ্াে। এ বংসর ফেক্রুমাং মাস থেকে 
বঙ্কিমচন্্ মত্ুস্থতার জন্য ছুটি নেন তিন মাস। তাবপর মে মাঁস থেকে বারামত 
পাচ-ছ মস থাকেন| গ্রন্থটি সেই সময়ে রচিত । এ 
বসরই. অর্থাৎ ১২৮. সালের আশ্বিন সংখা! 'খঙ্গদশন' 
থেকে ধাধাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে । ১২৮১ সালে আঁশ্বন থেকে 
চৈত্র এবং ১২৮২ মালের বৈশাখ ও ভাঁঞ্র থেকে অগ্রহায়ণ পর্ধন্থ মোট বারাটি 
সংখ্যায় প্রকাশিত হয়| 'রজনী" গরন্থাকারে প্রথম গু .শিত হয় ২র] জুন, ১৮৭৭ 
খ্রীষ্টাবকে ১২৮৪ লানে)। 'রজনী'র প্রথম সংস্করণ সন্দ্ধে সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ 


চআাশগর 


ব্না 


২৪ বঙ্কিম উপগ্যাসের 


রস্থাবলী সম্পাদকের মস্তব্য-প্রজনী'র প্রথম সংস্করণ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে 
আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারেও একখণ্ড আছে বটে, কিন্তু তাহার 
১২ ও ৯__১০ পৃষ্ঠা নাই।” 

“রজনী, উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কতটুকু কাজে লাগিয়েছেন 
তা নির্ণয় কর যায় না। তবে নীতি ও অ.লীকিকতার যে কিঞ্চিৎ বাহুল্য 
আছে তা পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করতে পাববেন। 

কুঞ্চকান্তের উইল" ১২৮২ সালের পৌষ সংখ্যা বঙ্গদর্শন? থেকে 
ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে | পৌষ, মাঁঘ ও ফাল্ন_-এই তিন সংখ্যায় 
কিয়দংশ প্রকাশিত হয। চৈত্র সংখ্যা বঙ্গদর্শন 
কৃষ্ণকান্ের উইল" প্রকাশিত হয়নি । পরবর্তী সংখ্যা 
থেকে বঙ্গার্শন' আর কিছুদিন প্রকাশিত হয়নি, ফলে 'রুষ্ণকান্তের উইল'-এর 
প্রকাশও বন্ধ ছিল। ১২৮৪ সালের বৈশাখ মাম থেকে মধ্যম অগ্রজ 
সপ্তীবচন্দ্রের সম্পাদনায় পুনরায় “বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হলে, কিষ্ণকান্তের উইল: 
ও প্রকাশিত হতে লাগল। এ বংসর মাঘ মাসের পত্রিকায় উপ্ন্াসখানির 
শেষ কিস্তি ছাপ হয়। সুতরাং 'বঙ্গর্শনে'র মোট তেরটি সংখ্যায় 
“কষককান্তের উইল? প্রক1শিত হয়। 

১৮৭৮ ত্রীষ্টাকের ২৯শে আগ কষ্ককান্তের উইল' প্রথম পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্কণের আখ্যাপত্রটি এপ |-- 

*কুষকাস্তেব উইল। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রণীত /কাটালপাড়া | 
বঙ্গদর্শন যস্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাখ বন্দ্যোপাধ্যায় করতৃকি/মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।/১৮ ৭৮ 
£1 01815 [5৭৫০৪৭1যূলা এক টাক, ছুই আনা মাত্র।” 

১৮৭৫ খ্রীষ্টাবেব জুন মাসে বঙ্কিমচন্্র স্বাস্থ্য ভঙ্গের জন্য মালদতের রোডসেসের 
কাজ থেকে ছ'মাসের ছুটি নিয়ে কাটালপাডায় এসে থাকেন। অনুমান সেই 
দময়েই তিনি কিঞচকান্তের উইল" রচনা করেন। বিভিন্ন স্থত্র থেকে জানা 
ধায়, এই উপন্তাসখানি বচনাব পশ্চাতে বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক জীবনের 
ঘটনার প্রভাব আছে। বঙ্কিমচন্ত্রের পিতা ষাদবচন্ত্র যে উ“ল করে যান, 
তাঁ নিয়ে ভ্রাতাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। মনে হয়, এইজন্তই 
তিনি বজদর্শন' প্রকাশ বন্ধ করেন এবং চু'চুড়ায় বাদ করতে থাকেন। 
হবপ্রমাদ শাস্ত্রী 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ'-এ লিখেছেন--"আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 


“আপনি ত চু চুড়ায় বাম করিয়াছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু কৃষ্ণক্কান্তী আছে? 
তিনি বলিলেন, 'তুমি ঠিক বুঝিয়াছ।” 


কৃষ্ণস্টান্তের উঈল 


উপাদান ধিচার ২৫ 


কষ্কান্তের উইল' উপন্তামে উইল সম্বন্ধীয় ঘটনার প্রাধান্য থাকলেও, 
এক সখী দম্পতির জীবনে বিচ্ছেদের বেদনাই যূল আবেদন জুগিয়েছে। 

১২৮৪ সালের (১৮৭৮ থীষ্টাৰ) বঙদশনে'র ঠৈত্র সংখ্যা বেকে 
'রাজপিংহ' ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে । ১২৮৫ সালের 
ভাদ্র মাঘ পর্যন্ত, মোট ৬টি সংখ্যার প্রকাশিত হমে অসমাপ্ত 
অবস্থায় গ্রশ্থটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাঁয়। দীর্ঘ তিন বছর 
পরে ১২৮৮ সালে (৪ঠ1 ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২ শ্রী: ' রাজপিংহ' গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হয়। তখন লেখক গ্রন্থটিংক উপন্যাস ন। নলে 'ক্ষুদ্রকথা" নামে 
আভহিত, কণেন। প্রথম সংস্করণে এর পৃঠ। ম'খ্যা ছিল ৮৩। ২য় সংস্বরণ 
হয় ১২৯২ সালে (পু ৯*)। তৃতীয় সংস্কবণ পর্যন্ত সামন্ত পরিবর্তনের 
ফলে পঠ্ঠাসংখ্যা দাড়ায় ৯*-এ। ১৮৯৩ গ্রী্ঠাবের ১,ই আগষ্ট 'রাজনি'হে'র 
চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। চতুর্থ সংক্কবণটি ব্যাপক পরিমার্জম ও 
পরিবর্ধ'নর ফলে সম্পূর্ণ নৃতন বপ লাভ করে। পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ৪৩৪। 


'রাজনিংহ' উপন্যাসে হতিহাসের কাহিনী প্রাধান্য লাভ করায় ব্যক্তিজীবনের 
অন্ত বেশ ঘটেনি। 


১২৮৭ সালের ঠৈত্রপংখ্য! “বঙ্গর্শন। থেকে আবম্ভ ক'রে ১২৮৮ 
সালের আশ্বিনস'খ্যা পর্যস্থ 'আনন্দমঠ' ধাবাবাঁহক ভাবে প্রকাশিত হয়ে 
ছ'য়াসের জন্য বন্ধ থাকে, কারণ “বঙ্ছদর্শনও সেই সময় 
বন্ধ হয়ে যায়। ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাস থেকেপুনরায় 
'বজদর্শন' প্রকাশিত হলে 'আনন্দমমঠ' ও প্রকাশিত হয়, এবং জোষ্নংখ্যাতে 


শেষ হগে বামন । অর্থাৎ। মোট ন'টি সংখ্য। 'বঙ্গদশনে” আনন্দ প্রথম 
প্রকাশিত হয়। 


“আনন্দমঠ' গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খীষ্টাব্বের ১৫ই ডিমেম্বর। 
তখন পষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৯১। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এপ ছিল ।_ 
“আনন্'মঠ |ধ্ব্কিমচন্ত্র চট্রোপাধ্যায়/ প্রণীত ।/কলিকাতা |/জন্লন্‌ প্রেসে 


শীরাধানাব বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃচ/মুদ্রিত /১২৮৯।/ধূল্য এক টাকা ছুই 
আনা মাএ। 


বঙ্কিমের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচ্জের “বহ্কিম-প্রসঙ্গে'র বর্ণনা থেকে জানা যায়, 
ছিয়াতরের মন্বস্তবের পটভূমিকায় গ্রস্থ-রচনার উপাদা* তিনি বান্যকালেই লাভ 
করেন। তাদের খুল্পপিতামহের নিকট বালাকালে তার! মন্বন্থরের গল্প 
শোনেন। ১৮৬৬ খ্রীষটাবে উড়িয্বার দুভিক্ষের সময় বঙ্কিমের মনে পুনরায় সেই 


রাজসিণ্হ 


আ[নন্দমঠ 


২৬ বহ্ধিম উপগ্তাষের 


বাল্যকালে শোন গল্পের শ্মৃতি উদ্দিত হয়, তারপর পরিণত বয়সে “আনন্দমঠে' 
রূপলাভ করে। 

'আনন্দমঠ গ্রস্থথানি বঙ্কিম পরলোকগত প্রিয় বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রকে উৎসর্গ 
করেন। উৎমর্গপত্রটি এরূপ ছিল।_ 

“উৎসর্গপত্র/ক হু মাং ত্ধীনজীবিতং/বিনিকীণর্ধ্য ক্ষণভিন্নসৌহদঃ |/নলিনীং 
ক্ষতসেতুবন্ধনো।/জলসংঘাতইবাসি বিদ্রুতঃ ॥ন্ব্গে মর্ত্যে সদ্ধ আছে। সেই 
সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থের এইরূপ উৎসর্গ হইল।” 

'আননমঠে' সন্নিবেশিত তিনটি গাঁন বা কবিতা এই গ্রন্থ রচনার পূর্বে রচিত 
ব৷ শ্রুত। পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন -“ধীরে সমীরে ভটিনীতীরে' ও হরে মুবারে 
মধুকৈটভারে'-__কবিতা দু'টি বঙ্কিমের বাল্যকালে শ্রত। “বন্দে 'মাতরম, 
সঙ্গীত বন্কিমের ক্লাসিক ষ্টি। এটি জাতীয় আন্দোলনে জাতীয় সঙ্গীতের 
মর্যাদা লাভ করে। 


১৮৮২ খ্রীষ্টাব্ধের ৮ই আগস্ট বঙ্ধিমচন্্র জাজপুব (কটক)-এ অস্থায়ী ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টবরূপে যোগদান করেন। 
এই জমযেই “দেবী চৌধুরাণী'র রচন! স্থুরু বলে মনে হয়। 

১২৮৯ সালের পৌষ মাসের “বঙ্গদর্শন থেকে “দেবী চৌধুবাণী, প্রকাশ্তি 
হতে থাকে, কিন্তু চৈত্র সংখ্য। পর্যস্ত প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়| কারণ, 
১২৯০ সালের বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্বস্ত “বঙ্গদর্শন? বন্ধ থাকে । তারপর 
কাতিক থেকে মাঘ পর্যস্ত চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে বজদর্শন আবার বদ্ধ হয়। 
এ চার সংখ্যাতে “দেবী চৌধুবাণী-ও ছিল। কিন্ত মাত্র দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত 
প্রকাশিত হয়। তারপর বঙ্কিম পূর্ণাঙ্গ গন্থরূপে “দেবী চৌধুরাণী' প্রকাশ করেন। 

“দেবী চৌধুরাণী, প্রথম প্রশ্থাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টান্দেব ২*ণে মে। পৃষ্ঠা- 
সংখ্যা ছিল ২০৬। প্রথম স'ন্ববণের আখ্যাপত্রটি ছিল একূপ-_“দেবী চৌধুবাণী। 
প্ররক্কিমচন্ত্র চটোপাধ্যায়/ প্রণীত |/কলিকাত। /ধ উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত/ও/৩৭ নং মেছুয়াবাজার গ্রীট-_বীণাধযস্ত্রে/ইঈীশরচ্চন্দ্র দেব কর়ক 
মুদ্রিত/১২৯১/যুল্য ২ টাকা” 

গ্রন্থখানি বন্কিমচন্দ্র তার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উত্মর্গ করেন। 
উৎপর্গ পত্রটি এরপ--“ধাহার কাছে/প্রথম নিষ্কাম ধর্ষ শুনিয়াছিলাম/খিনি 
বয়ং/নিষ্াম কর্মই ব্রত করিয়াছিলেন/যিনি এখন/পুণ্যফলে দ্বগারঢা./তাহার/ 
পবিত্র পাদপদ্নে/এই গ্রন্থ/ভত্তি ভাবে উৎসর্গ করিলাম । 


দেবীপৌধুরাণ 


উপাদান বিচার ২৭ 


«দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসে ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তির সংগে বঙ্কিমচন্দ্র পিতৃ- 
ভক্তির অনেকেই সাদৃশ্য অস্ভব করেন। 


১৮৭৫ খ্রীষ্টান্দের ২৪শে জুন থেকে ছুটি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কাটালপাডায় 
বাস করতে খাকেন। এ বছরই কার্তিক অগ্রতায়ণ সংখ্যা “বজদর্শনে? 
'রাধারাণী' প্রধম প্রকাশিত হয়| ১৮৭৭ ও ১৮৮১ 
খাবে গ্রস্থটি--উপকথা--অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস 
নামক পুস্তকে স্থানলাভ কবে । ১৮৮৬ খ্ী্টাৰে স্বতন্থ পুশ্াকাকারে 'রাধারাণী'র 
প্রথম আবিতাব। 

বঙ্কিক্কজীবনীকার শচীশচন্ত্র এই “রাঁধারাণী আখ্যানের স্তর হিসাবে একটি 
ঘটনার উল্লেখ করেছেন__ 


রাধারাণ 


“গৃশ্বিগৃ রাধাবল্লভজিউর রণধাত্র। গ্রতি বৎসর মহাসমাবোহে সম্পন্ন 
হইত| পৃজনীয় ঘাদবচন্দ্র তখন জীবিত | বঙ্কিমচন্ত্র ১২৮২ সালে রথধাত্রার 
সময় ছুটি লঈম। “' প্ম/সিয়াছিগলন। রথে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। 
সেই ভিড়ে একটি ছোট মেয়ে হাবাইয়া যায়। তাহারা আম্মীয়-স্বজনের 
অন্রসন্ধানার্থে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কিছু চেষ্টা করিখাছিলেন। এই ঘটনার 
দুই মাপ পরে “রাধারাঁণী লিখিত হয়। আমার মনে তয়, এই ঘটনা! উপলক্ষ্য 
করিয' ব্ি'মচন্্র 'রাধারাণী' রচনা করিয়াছিলেন।” 


'মীতারাম' উপন্যাস রচনার প্রেরণা হিসাবে গ্লদতীশচন্দ্র মিত্র তার 
'যশোহর খুলনার ইতিহাস” ২য় থণ্ডে একটি তথ্যের উল্লেখ করেছেন। 
এই তথ্য এবং অন্ান্ত তথ্যের সমবায়ে ষছুনাঁঁ সরকার 
সাহিত্য পরিষৎ গরস্থাবলীর ভূ'মকায় লিখেছেন__ 
“১৮৬১--১৮৬৩ এই তিন বসব বঙ্কিম, খুলনা জেলায় ডেপুট কলের 
ছিহোন,। এবং এ জেলোন মাগুরা বিভাগের সাব*ডভিসনাল অফিসব 
নিযুক্ত থাকেন। এ অঞ্চলে মাগুরা শহব হইতে ১৩ মাইল দক্গিণ- 
পূর্বে সীতারামের রাজধানী মহম্মদ্রপুব এখন গ্রাম মাত্র, কিন্ত তাহার 
রাঁজবাডা, মন্দির, দুর্গ প্রাকার, পরিখা প্রভৃতির অগণ্য ভগ্রাবশেষ জঙ্গলে 
ঢাকা পাঁভয়া আছে। স্থানীয় প্রবাদ এইৰপ যে 'রাইচরণ মুখোপাধ্যায় নাক 
একজন গল্পরমিক কর্মকুশল ব্যক্তির সন্ধান পাইয়। বাম তাহার নিকট হইতে 
অনেক গল্প গুজব শুনিয়া লন। কেহ কেহ বলেন রাইচরণ বাবু ২৩ মান 
বেতনভূক হইয়। মাগুরায় থাকেন ও ঠাহাকে সময়মত গল্প শুনাইতেন।” 


সীঞ্কারাম 


২৮ বঙ্কিম উপগ্যাসের 


€ নতীশচন্দ্র, ২য় খণ্ড, ৫১৪ পৃঃ) সীতারামের মৃত্যুর দেড়শত বৎসর পরেও 
তাহার বাসম্থানে তাহার নিজের এবং লোকজনের বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত 
কাহিনী সীতারামের নিজ জীবনের বিবরণের একমাত্র উপাদ্দান। তাহার 
উপর বঙ্গদেশের ইতিহাস কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র টুয়ার্ট ( তত্য পিতা রিয়াজ-উত্র- 
সলাতীন, তশ্য পিতা সলিমুলার তাঁরিখ-ই-বাংগাল| ) হইতে লইয়! বন্ধিম নিজ 
কাহিনী পূর্ণ করিয়াছেন।” 

বঙ্কিমচন্ত্র যখন হাওভায় ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট হিসাবে কাজ করছিলেন, যে 
সময় তিনি বেশির ভাগ কলকাতাতেই থাকতেন এবং এখানেই 'সীতারাম” 
গ্রন্থটি লিখিত হয়েছিল বলে মনে হয়। 

বঙ্ছিমচন্্র পরিচালিত প্রচার" পত্রিকার ১ম সংখ্যা (১২৯১, শ্রাবণ । 
থেকেই ধারাবাহিকভাবে “সীতারাম” উপন্তাস প্রকাশিত হতে থাকে । ১২৯৩ 
সালের মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে তবে শেষ হয়। মাঝে কয়েক স*খ্যা 
বাদ ছিল। 

'সীতাবাম' উপন্তাসটি গ্রন্থাকারে প্রঙ্গাশিত হয় ১২৯৩ সালেব ১৭ই ফান্ধন 
( মার্চ ১৮৮৭), পৃষ্ঠাসংখ্য। ছিল ৪১৯। মুলত: এটি 'প্রচারে' প্রকাশিত 
উপন্যামেবই পুনমু্্রণ। গ্রন্থখানি তিনি উৎসর্গ করেন__রাজরুষ্ণ মুখো- 
পাধ্যাকে | উতদর্গপত্রটি এরূপ -“সর্বশাস্থে পণ্ডিত,/পর্বগুণেব আধার,/সকলের 
প্রিয়/আমাব বিশেষ স্েহেব পাত্র/৬রাজকৃষ। মুখোপাধ্যায়ের/ন্মরণার্থ/এই 
্রস্থ/উৎসর্গ করিলাম ।” 

বঙ্কিম-উপন্যাসে তব ব্যক্তিজীবনের প্রতিফলনের ঘে সমীক্ষা, কর? গেল, 
তা। নিতাস্থই অকিঞ্চিংকর। কৌতুহলী মনেব এতে তৃথ্ি হয় না। তবে 
একথা সত্য বঙ্কিমচন্ত্র উপন্াস শিল্পকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বেশ কিছু 
দূরে রাখতেই চেয়েছিলেন। তাই তার উপন্াসে ব্যক্তিসান্তা অপেক্ষা শিল্পী- 
সত্তারই প্রকাশ অধিক। বঙ্কিমচন্জরেব লৌন্দর্চেতন। ও আদর্শবোধ ক্রমান্বয়ে 
তার উপন্থাসকে একটি বিশেষ পরিণতিব দিকে নিয়ে চলেছে। 


॥ তিন ॥ 
ছাত্রজীবনের পাঠ্যগ্রন্থ ও তার প্রভাব 


ছাত্রজীবনে পাঠ্যতালিকাতুক্ত এমন অনেক বিষয় থাকে *য ছাত্রের যনে 
অন্থপ্রেণার কারণ না হয়ে বিরক্তি উৎপাদন করে। পাঠ্যতাঁলিকার সবগুলি 
বিষয়ে মমান অঙ্থরক্তি খুব অগ্ন ছাত্রের মধ্যেই দেখা ফায়। কিন্ত যে-কোন 
সাধারণ ছাত্রের ক্ষেত্রেও পাঠা তালিকার অস্ত: একটি বিষয়েও সামান্যতম 
উৎসাহ থাকে | যে ছাত্রটি বরাবর ক্লাসে ই'রেজাঁ, অ*কে ফেল করছে সে কিন্ত 
বাংলায় €বশ ভালই । 

কোন মানুষের পবা জ্বাবনে বাল্যকান্বে পাঠা বিষয়ের স্মৃতি হয়তে। 
পঙ্খানুপৃঙ্খ ভাবে জাগর ক থাকে না, কিন্তু তার বিশেষ মানস গঠনে ঘে এককালে 
এইসব পাঠ্য স্ক সাহাধ্য কবেছিল সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। অবশ 
ছুঃদেন সংগে জাযবা লক্ষা করেছি যে আমাদের বি্ভালয়ের পাঠা বিষয়ে এত 
বহুল পারমাণে অপাঠ্য বন্তর সমাবেশ করা হয়ে থাকে যা! নিতান্তই পীডাদায়ক। 
তাই মত্যিকারেব কোন শিক্ষা স্কুল-কলেজের বাইরে এসেই যধার্থভাবে স্র 
হ্য়। 

বঙ্কিমচন্্রের ছাত্র-জাঁবনেখ আলোচন। প্রমঙ্গে আমর! তার পাঠাতালিবার 
মূল্যায়ণ করতে চাই। 

খেকালের প্রথামত কুন-পুরোহিত বিশ্বস্তর "ভট্টাচার্যের কাছে পাচ বছর 
বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়। এই “হাতে খ্জি' ব্যাপারটি [* ধারনের 
একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছাড় আর কিছু নয়। 

তাবপৰ গ্রাম্য পাঠশালায় গুরু ঘহাশয় হামপ্রাণ সরক:রের কাছে 
বঙ্কিম$ন্দ্রের প্রথম পাঠ শুরু হয়। সণীবচন্ত্রের জীবনী আলোচনাকালে 
বঙ্কিমচন্ত্র এই শিক্ষা সম্পর্কে যে বিরত দিয়েছেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য । 

“*সঞ্জাবচন্র হুগলী বলেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছু দিন সেখানে 
অধ্যয়ন করিলে আবার একজন “গুরু মহাশয়” নিযুক্ত হইলেন। আমার 
আাগো।য় ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন ; কেন না, আমাকে ক, খ শিখিত 
হইবে, পিস্ত বিপদ অনেক সময়েই সংক্রামক | অত্র ভ্দ্রও রামপ্রাণ মরকারের 
হস্তে সমপিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মা 
হস্ত হইতে মৃক্তিলা' করিয়া মেদিনীপুরে গেলাম ।” 


৩০ বঙ্কিম উপন্যাসের 


অবশ্য এই তথ্য বঙ্কিম্্রাত] পূর্ণচন্দ্র অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে-_ 
“বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে ত নহে ।.*"তাহাকে 
একজন 21806 ৮0৫০: সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া যাঁইত।” 
( বঙ্কিম প্রসঙ্গ ) 
এখানে বঙ্কিমচন্ত্রের উক্তিই বিশ্বাসযোগ্য । এবং এ কথাও সত্য যে 
রামপ্রাণ সরকারের পাঠ বঙ্কিমচন্ত্রকে গ্রভাবিত বরতে পারেনি । 


১৮৪৪ খ্রীষ্ঠাবে বঙ্কিমচন্দ্র পিতার কর্মস্থান মেদিনীপুরের ইংরাজী স্কুলে ভি 
হন। তখন সেই স্কুলের হেড.মাষ্টার ছিলেন এফ, টাড| ১৮৪৭ গ্রীষ্টাবের 
মাঝামাঝি তিনি ঢাকায় বদলি হলে মিন্ক্রেয়ার হেড-মাষ্টার নিযুক্ত হন। 
পৃ্ণচজ্জ মেদিনীপুরের শিক্ষা সম্বন্ধে লিখেছেন-_ 


“বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ্যক্রমে বাল্যকাল হইতে বিছ্যোৎসাহী ও স্বশিক্ষিত 
ব্যক্তিগণের সহবামেই থাকিতেন। পিতৃদ্ণেব তাহার অসামান্ত প্রতিভ। বুঝিতে 
পারিয়া তাহার শিক্ষা সন্থন্ধে বিশেষ যত্ববান্‌ ও সতর্ক ছিলেন। শৈশবে 
বন্ধিম$ন্দ্র মেদিনীপুরে শিক্ষা পান। শুনিযাছি, বঙ্কিমচন্ত্র একদিনে বাঙ্গালা 
বর্ণমাল! আয্মত্ত করিয়াছিলেন । মেগিনীপুরে একটি হাই স্থল ছিল। টিড. 
নামে একজন বিলাতী সাহেব উহার হেড মাষ্টার ছিলেন। * তাহার অস্ুবোধেই 
অতি শৈশবে ইংবাজী শিক্ষার জন্য পিতদেব বন্নিমচন্দ্রকে এ স্কুলে ৬তি করিয়া 
দেন। বংপরান্তে পরীক্ষার ফলে সাহেব তাহাকে ভবল প্রমোশন দিতে 
চাঁহিলেন, কিন্ত পিতৃদেবের মাপত্তিতে তাহ। ঘটিল না। 


মেদিনীপুবের শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জান! না গেলেও বঙ্কিমচন্ত্ 
পাঠ্যক্রমের প্রথম থেকেই যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাব উল্লেখ পাওয়া 
যায়| 

মেদিনীপুর থেকে কাটালপাঁডায় চলে আসার জন্য ১৮৪৯ খ্রষ্টান্দের ২৩শে 
অক্টোবর বঙ্কিমচন্দ্র ১১২ বছর খয়মে হুগলী কলেজে ভরি হন। তখন এই 
কলেজ মহম্মদ মহপীনের কলেজ নামেও পরিচিত ছিল। সে-সময়ে ১লা 
অক্টোবর থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শিক্ষার্ষ গণ্য কর! হত। তাই বহ্ধিমচন্্ 
এই সময়ে 'ভতি হযেছিলেন। 

“১৮৪৯ ্ীষ্াবে, অর্থাৎ যে-বৎপর বঙ্কিমচন্দ্র প্রবেশ করেন, হুগলী কলেজের 
ইংরেজী বিভাগ--কলেজ ও স্কুলে বিভক্ত ছিল। স্কুল বিভাগের উচ্চভাগে 
(দিনিয়র ভিবিসনে ) তিনটি শ্রেণী, প্রত্যেক শ্রেণীর দুইটি করিয়! সেকশন 


উপাদান বিচার র্‌ 


এবং নিয়ভাগে (জুনিয়র ভিবিসনে ) চারিটি শ্রেণী, প্রথম তিনটি শ্রেণীর দুইটি 
করিয়া সেকশন ছিল। বঙ্কিমচন্ত্র জুনিয়র ডিভিসনে প্রথম শ্রেণীর “এ” 
সেকণনে তি হন। তখন জুনিয়র ও সিনিয়র ডিভিসনের ছাত্রদিগকে মাসিক 
বেতন যথাক্রমে ছুই টাকা ও তিন টাক। দিতে হইত। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র 
বৈতনিক ছাত্র ছিলেন।” (সাহিত্যসাধক চরিতমাল। ) 
উপরের উদ্ধৃতিটিতে প্রথম শ্রেণী বলতে চতুর্থ শ্রেণী বুঝতে হবে। এই 
শ্রেণীর পাঠ্য তালিক। এরূপ ছিল-_ 
[10619060162 48211081001 168061 
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তখন এক এবটি সেক্সন এক একজন শিক্ষকেয় অধীন থাকত । তিনি বাংল। 
ছাড়। সমস্ত বিষয় পডাতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেণী শিক্ষক ছিলেন নবীনচন্দ্র দান । 
বাৎসরিক পরীক্ষায় “এ সেকশনে যে দুজন ছাত্র পাখাবণ পারদশিং পুরস্কার 
পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাদের মধ্যে অন্যতম । 

১৮৫০-৫১ শরীষ্টাবধে বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় শ্রেণীর “এ' মেকশনে পেন । এ বছরেও 
বাৎমরিক পরীক্ষায় তিনি সাধারণ পারদশিতার পুরস্কার লাভ কবেন। এই 
শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন মহেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 

১৮৫১-৫২ শ্রীষ্টান্দে বঙ্কিমচন্ত্র খিতী স্ব শ্রেণীর “এ' সেকসনে ঈশানচন্্ 
বন্যোপাধ্যায়ের নিকট পডেন। এই শ্রেণীতে তিনি কোন পুরস্কার পাননি । 

১৮৫২ স্রীষ্টাকের অক্টোবর মাস থেকে বঙ্কিমচন্ণ প্রথম শ্রেণীর *বি' সে।শনে 
পড়েন। এই শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন-- 

[7690 17025061,. ]. 01955 0.4. 5 [10518 0016 21501715001, 


৩২ বঙ্কিম উপন্যাসের 
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১৮৫৩ শ্ীষ্টাব্ষের মার্চ মাসে ব্রেন্তাগ্ড সাহেব ঢাকায় বদলি হয়ে যান, তার 
জায়গায় 1). 50880, 8.4. আসেন প্রায় এক বছর পরে (১৮২৫৪) «ই 
সময় ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্লারমণ্ট সাহেব ব্রেন্তাগ্-এর কাজ 'ভাগ বরে 
নেন। ১৮৫৩ শ্রষ্টাব্বের নবেম্বর মাসে ঈশানবাবু বদলি হলে তার জায়গায় 
[. 0. 86901804 সাহেব আদেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপরোক্ত ব্যক্কিদের কাছে 
অঙ্ক ও তৃুগোল শিক্ষা করেন। 


তখন ছাত্রদের জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে হত। ১৮৫৩ 
খীষ্টাবের জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা! অসিত হয় ১৮৫৪ খ্ীষ্টান্জের এঠিল মাসে। 
এই পরীক্ষার পাঠ্য তালিক! ছিল এরূপ-_ 

101056 £ ১160610173 010]00 (3010510161)15 75585) 0৭1]. 10. 

70৫05 £ 9216000105 11000 7006) [01101 2170 4১156105106 70020108] 
[২6৪61 0,111 0.1] (1850 9৭.) 

[7156015 2 612100655 71500] 0: 1700818100১ ৬০1, ] 

(31217017081 2 010101,16, 0811] 

(060£1801)5 2150 190 1018৬/106, 

119002009005 2 চ০110 8005 ৬] 220 20] 
4১162015810 02 2770 0£5100016 [:0102010175 410107- 
00110, 

0118811£ বেতালপঞ্চবিংশতি (20 ঢু৭.) 
30178911 (1:80010081. 

পরীক্ষা ৫ মাস পিছিয়ে যাওয়ায় এ বছর নিয়লিখিত অতিরিক্ত পাঠ 
(99010161767 215) নির্দিষ্ট হয় । 


1056 8 10018111809) 0০৮০1086019 9210691615515 ০. ১ 
০০৪০৮ 2 £098008] 1৪৪01 0216 ], 0.1] (091, 70.) 
01010016515 70517001665 & 95170390910] 


36118911 ; 'তত্ববোধিনী পত্রিকা (১৭৭৪ শকাব|, ১০৫-- ১১৬ সংখ্যা। 
জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা! তখন বিভিন্ন স্কুলে আলাদাভাবে নেওয়া হত। হুগলী 


কলেজ ও তার অধীনস্থ স্কুলের মোট ৭৩ জন পরীক্ষার্থী সেবার পরীক্ষ। দেয়। 
তারমধ্যে বঙ্কিমচন্ত্র শী্স্থান অধিকার করেন। মোট ৭টি বিষয়ের মধ্যে ছটি 


উপাদান বিচার : ৩৩ 


বিষয়েই তিনি গ্রথম স্থান অধিকার করেন, কেবল অন্বাদে তার স্থান দ্বিতীয়। 
বঙ্িমচন্দ্রের বৃত্তি পরীক্ষায় প্রাণ্চ নম্বর_ 


ব্যাকরণ। ইতিহাস 








| ম্ 
গণিত | ভূগোল 





পাহিত্য াদ খৌদি পরীক্ষ! মোট 









৪৫ | ৪১ | ৩৩ | ৪8১ | ৪০ | ৩৪ ৫ | ৩৯ | ২৭৫'৫ 
সতহত রত রাও জো ভান লেজের যজগজযেসে 


জুনিয়র স্কশারশিপ পরীক্ষায় মাশিণ ৮'* টাঁকা বৃতি পেয়ে বন্ধিমচন্্ 
কলেজ বিভাগের চতুর্থ শ্রেণাতে ওঠেন। এই শ্রেণী পাঠয-তালিক] ছিল | 
[06115] 2 4১041501091 00. 1-5382 ) 25 67 ৪০ ২০১ 205. 

[006,825 ০0706917700 117 [10101050173 9৫160010105. 
1/)10] 01011052015 2 £)610101017105 71019] ঢ9611085, 
[7150075 2 [18100169১ [7150 01 ঢ10010100, ৬০1.]], 
[017951031 99098191107 2 05165) 15১1০৭1 950£19011), 
00. 1--99, 


1/701)01090105 : ০০114 11 &. 1 (000 215 90970510100 ) 
১1850155804 01917 10891010605, 981৬০511)£ 
8190 [১101] [198 1175. 


৩776411 £ নির্দিষ্ট পুস্তক কোন শ্রেণীতে ছিল না| কেবল [205180100 ও 


(31810190981, 


এই শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন-- 


[10610960168 06110001021 0.1060 1.4. (সপ্তাহে ২ দিন ) 
.:0312565, 3.4. (চাও, ১৯02501) 


[7150015 2 ). 8৮65, 


1/1201161000105 2 [,11)595665) 8,4.১ ও 10. ঢ9££০, 8.4. 


[, [,09£6) 8.4. (58০0০264 70£50 1:01 
৪, 12. 54) 


১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল মাসে এই অেনীব পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষস্থান 
অধিকার করে পুনরায় ৮** টাকা করে বৃত্তি পাবার অধিকারী হন। এই 
পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্রের ফলাফল এরূপ :-- 

[.10186016 02051 (70)--39$ 10079] 01711050005 817 
[011602] চ:০07১010য (60 )--43) [15015 (70)-56]) 0116 
11401)210910165 (100 )--495 7 71160711201 70080165 (100 )--34) 
[:706119) 78595 (50 )--30) 11805180070 (50 )--24) 7001 

(500 )--276, 


৩৪ | বঙ্কিম উপন্যাসের 


তৃতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র কার সাহেবের কাছে [,106:9601০) ধোয়েটুদ এর 
কাছে--0055105 8110 112060180105 এবং গ্রেভস এর কাছে 71500 
পড়েন। লজ সাহেব বদলী হয়ে গেলে ১০-১-৫৬ তারিখে ঈশানচন্ত্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায় পুননিযুক্ত হয়ে ম্মাসেন, তিনি পডান 510০০167+$ 73001 ০: 
বি৪1০, 

১৮৫৬ গ্রীষ্টাবের এপ্রিল মাসে এই শ্রেণী খেকে যে ১৩ডন পিনিয়র বৃত্তি 
পরীক্ষা ফরেন, তারমধ্যে একমাত্র বধি ম্ন্দ্রই হুগলী কলেজ থেকে সেই বছর 
*[710610250 70107016105 101 2]] [100 50১1006” দেখিয়ে বছরের জন্য 
মাসিক ২০০* টাক] বৃত্তি লাভ করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এট পরীক্গার 
ফলাফল একপ :-_ ' 

[.10150016-559 [715001৮--8১১ 18010০10371105--67 ৭) ৪011 
চ01105011)5--7$3১1107518000--70910091--654 81 

বঙ্কিমচন্দ্র গ্রীক্মের ছুটির পব একমাস দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে ১৮২৬ শ্রী্াবের 
২৮শে জুন ট্রান্নফ্ষারের জন্য দরখান্ত করেন। দরখাস্ত প্েরণকালে তদানীশ্ন 
অস্থায়ী অধ্যক্ষ মন্তব্য করেন--"820110) 00000] 02 5০00 0£ 0000 
01091006512 00041117610, 

১২ জুলাই বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ত্যাশ করে াইন পতবার জন্য 
কলকাতায় এপে ০২সিডেন্সী বজেজে তি হন| বৃন্তির টাকা থেবেই মাইন 
বিঙাগের ১৩২৫ করে বেতন ও নগদ ***০ টাকা কবে 09600 6০ দেবার 
ব্যবস্থ! হয়| 

১০৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাত; বিশ্ববিগ্ঠালয়ের এ'্টন্স পরীক্গা এ্রবহিত হলে 
বঙ্কিমচন্ত্র প্রেঘিডেন্সী কলেজ থেকে পরাঞ্গ। দেন। সেবার মোট ২6৪ হন 
ছাত্র পরীক্ষ। দেন, তাঁর মধ্যে ১:৫ জন প্রথম বিভাগে ও ৪০ জন দ্বিতীয় বিভাঁগে 
উত্তীর্ণ হন। তখন তৃতীয় শ্রেণী ছিল না। সর্বসমেত অর্ধেকের বেশি নম্বর 
পেলে প্রথম বিভাগ হত। বঙ্কিমচন্ত্র প্রথম বিভাগে পাশ করেন। 

এই শ্রেণীর বাংল! পাঠ্য ছিল-কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও মহারাজ কৃষণচন্ত্র 
রায়স্য চরিত্রং। 


পরীক্ষার বিষ এবং পরীক্ষক ছিলেন-- 


[0011917) 2166 200 [800 তে, 91001007509 011001051, 
[0650601 0০0116£6. 


উপাদান বিচার : ৩৫ 


380750110 3306911 2100 171006210100৩ 25৮. 7, 92760166) 
1:0629501১ [3151)019,8 00116£6. 


17115008100 93608180156. 3. 0057611 750.১ 1, &, 
00091555019 71251061805 00116£6. 


70060750100 01013210191 70111950017 ৬৮,185, চাও, 
10006585019 15000001100 0011626, 
প্রেমিডেন্সী কলেজে মাইন পড়াকালেই পরের ন্ছর বঙ্কিম)ন্্র কলিকাতা 
বিশ্ববিছ্াালয়ের প্রথতিত প্রখয় বি, এ, পরীক্ষায় বসেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টান্দের 
এপ্রিল মাসের গোডার দিকে এই পরাক্ষ। হ়। ১০ জন ছাত্র এই পরীক্ষ। 
দেন। কিন্ককেবনমাহ ছু'জন -বন্দিমচন্দ ও যদুনাথ বশত, দ্বিভায় বিভাগে 
উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম হন। 
বঙ্কিমচন্দ্র ও যছুনাখ ছণটি ব্যয়ের মধ্যে ৫টিতে পাশ করেন, কিন্তু ৬ 
বিষয়টিতে অনধিক ৭ নগ্গর কম পেয়ে ফেল বরেন। ১৮৫৮ শ্রীষ্টাবের ২৪শে 
এপ্রিল কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালমের মি্িকেটের অধিবেশনে ৭ নম্বর গ্রেস দিয়ে 
পাশ করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়| 


5010 0005 ০ 01)৩ ১৮১/4/০ ৮০০১ 0091 006 5৩4 1859১ 2105 50111, 

৪. 1২697161651 20৭0 0০ 001015, 1519 3001৭ 016 ৮8200110615 
10 ঠা নেও 50201760006 01 0513 ০17010985 607 076 06৫169 01 
93. 4.১ 01015৩ 024 9৩৩] ৪93৩০ 81108 ঘি ড13016) 01 এ 0010102 
9: 00917110101 161 70) 21 (1310 01 05 00005) 91119 191130. 


1২০14 7150 2 1০00 11010 00৩ 111৩ 1393109 1500102570106, 
000) (৮) ০320414465৯) 2, ৩৮ ৮৮০0 এ০ত 0240061] 02104 
[03001 101 3০৩ ৮1914 0095৩ 01601187015 109৩ 01 0156 বু 
510]৩৩৭ৈ, 20410801211৩4 0০ 000 ৮0015 00০0 ৭ তি নত 10 005 
5111) 111510) 05) 50501011000 £2) ১5 চিত 8110০ 00 1045০ 
01001] 110,158) 11178 125৫ 11) 011, ১০০ ৮1 01151071510 00117 
০16911% 0100৩150904) 01080 5১001) 14৮0৮ ১09০1051210 0959) 
0৩ 1 £ 014৩0 25 2. 0100. 05106 111 70001৮ 5০018. 


7901, 1) ১1180 00৬ (আ)০ 13104055 10040610763) 06 
8110100 09 005 450০৩ 01 1.4 (10100156151 01 03100) 
10101005001 8৫ 621 1058, 00,187 329) 


বি. এ. পরীক্ষায় অবশ্যপাগ্য ইংরাজতে ছিল-_ 

সেক্সপীয়রের ১৪০০৮ ড্রাইডেনের 05001) 20] [070 185013) 
আযাডিননের 55855 প্রভৃতি । 

বাংলায় পাঠ্য ছিল-_-মহাভারত (প্রথম তিল পর ), বাত্রশ মিংতলন ও 
পুরুষ পরীক্ষা । 


৩৬ 


বন্ধিম উপন্যাসের 


বি. এ. পরীক্ষার বাংল! প্রশ্নপত্র এখানে দেওয়া হল ৫- 


ঢিয900108 0101 79700151858. 36010610101 4105 


1065095, 4111 60) 14070106 10 00 |, 


3:112711 


[7591010৩1১0 010016 ৮510৪] 010911014 13105.15 891] 


মুনি বলে মহাশয়, 
একদিন আচগ্বিত, 
জেয় জ্ঞান যোগ যুজ্য 
ব্রহ্মার অঙ্গেতে জন্ম, 
পরমার্থ অনুবদ্ধি, 
শিরেতে পিঙ্গল জটা, 
মুখে হরি নাষ শবে, 
বারিজ নয়ন যুগে, 
শরদিন্দু মুখামুজ, 
পরিধান কৃষ্ণাজিন, 
দেখিয়া নারদ খষি, 
আন্তে ব্যস্তে ধর্মস্থৃত, 
স্বগন্ধ উদক দিয়া, 
যথা শিষ্ট ব্যবহার, 
তবে মুনি স্মেহবশে, 
কুলের কৌলিক কর্ম, 
সাধু বিজ্ঞ যত জন, 
একক অনেক সহ, 
ভক্ষ্য দ্রব্য যথাযথ, 
তৰ অনুরক্ত যত; 


11912008196 


শুন শ্রীজনমেজয়, 
শ্রনারদ উপনীত 
অমর অস্থর পূজা, 
বিজ্ঞ যত ব্রহ্ম কর্ম, 
বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সদ্ধি, 


ললাটে পিশ্গল ফোটা, 


ভূজস্থ বীণার রবে, 
বছে বারি যেন মেঘে, 
আজাহুলম্বিত তৃজ, 
সঙ্গে মুনি কত জন, 
যে ছিল সভায় বসি, 
সহেগ্দরগণ যুত, 
পদযুগ পাখালিয়া, 
পাছয অর্ধ্য দিয়! তার, 
জিজ্ঞাসেন মৃছ্ভাষে, 
ধন উপার্জন ধর্ম, 
অনুরক্ত মন্ত্রিগণ, 
বিচার কি না করছ, 
ন্যায় মূলে কিন কত, 
ভয়ে কি শরণাগত, 


বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত দৈবজ্ঞ জ্যোতিষবিত, 
অনাথ অতিথি লোকে, আগুন ব্রাহ্মণ মুখে, 
রাজ্যের ঘতেক রাজা, পায় যথোচিত পৃজা 


ধান্য ধন বহুমত, 


উক আমুধ যত, 


প্রাতঃকালে নিদ্রাবেশ, বৈকালেতে ক্রীড়ার, 


ধর্ম কর্মে ধন ব্যয়, 


কর নিত্য উপচয়, 


হেন মতে নিএসে পাব 
সবত্র গমন মনো জব || 
চতুর্বেদ জিহ্বাখ্রেতে বৈসে। 
ব্দ্মাণ্ড স্থজেন অনায়াসে ॥ 
কলহ গায়নে বড প্রীত। 
শ্রবণে কুগুল উল্লাসিত ॥ 
গতি মন্দ যেমন মাত | 
পুলকে কাদ্ব পুষ্প অঙ্গ || 
প্রজল অনল দীপ্রকায়। 
উপনীত পাগুব সভায় ॥ 
সন্থমে উঠিল ততক্ষণে। 
প্রণাম করেন লে চরণে | 
বসিতে দিলেন সিংহাগন। 
ভক্তিভাবে করেন পূজন ॥| 
কহু রাজা ভদ্র আপনার । 
নিধিদ্েতে হয় কি তোমার || 
এ সবার রাখ কি বচন। 
কার্য্যে না কি রাখ মৃখ্যগণ ॥ 
ন। রাখত দ্িজের দক্ষিণা । 
দুঃখত না পার কোন জন] || 
আছে কি বন্দক বিনোদক। 
সদ দেহ ঘৃত অনোদক ॥ 
সবে অন্থগতত তোমার | 
পূর্ণ করিয়াছত ভাগাগ ॥ 
আলস্য ইঞ্জিয় নিবারণ। 
পুত্রবৎ পাল গ্রজাগণ || 


উপাদান বিচার নর 
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1. সর্বত্র গমন মনোজব--এ স্থলে মনোজব পদের অর্থ কি? এই পদ্দে 
সমাল আছে কি না? যদি থাকে সে সমাসের নাম কি? যে দুই শবে সমাস 
হইয়াছে উহাদিগের পৃথক পৃথক অর্থ লিখ। 

2. বিজ্ঞ যত ব্রহ্ম কর্ম_ ইহার অর্থ স্পষ্ট করিয়। লিখ | 

3, পরমার্থ অন্থবদ্ধি, বিজ্ঞেয় নিগহ সদ্ধি, বলহ গাযুনে বড় প্রীত এই 
গ্নোকার্ধের অর্থ কি? 

4. বাহিজ নয়ন যুগে, বহে বারি যেন মেঘে, পুলকে কদস্থ পুষ্প অঙ্গ__ 
বারিজ নয়ন যুগে এই গুলে বারিজ শবের অর্থ কি? এই শবে এ অর্থবুঝায় 
কেন? আর এই শবের সহিত নয়ন শব্দের কিরূপে অন্বর হইবেক ? নারদের 
নয়ন যুগে কি কারণে বারি বহিতেছে ? পুলকে কাদস্ব পুষ্প অঙ্গ_ ইহার অর্থ ও 
তাৎপর্য কি? 


5, শবদন্দ মুখার্থজ, আজানুলদ্থিত ভুজ, গজল অনল দরগ্ুকায়--এই 
গ্লোকার্ধের অর্থ লিখ, কোন স্থলে কি সমান আছে বল? এবং ষে কয়েকটা 
শব আছে পৃথক পৃথক লিখিয়া প্রত্যেকের মর্থ লিখু। 


6. পরিধান বঞ্ণাঞ্জিন_ ক্রুঘ্চাজিন পদের অর্থ কি? এক শব্ধ কিছুই 
শব? য(? ছুই শব হয় তবে পৃথক করিয়া লিখ, আর এই ঢুই শবে কি সমাস 
আছে, এবং জমা ৪ইয়। ছুই খবর কি অব্য়ব পর্বির্ত হইয়াছে বল? 

7. দেখিএা নারদ খাঁষ। যে ছিল সভায় বমি, সগ্রমে উঠিল ততঙ্গণে_ এই 
গলে খধি প্ধে কৌন কারক আছে বল? উঠিল এয়ার বর্তীকে ততক্ষণে 
এই পদের অর্থ কি? 

8. আস্ছে ব্যস্তে ধর্মসৃত, সহোদরগ্ণ যুত-ধর্মহ্ত শবে কোন ব্যক্তিকে 
বুঝাইতেছে ? এই শব্দে এ ন্ক্তিকে বুঝায় কন? 

9. স্থুগা্ধ উদক দিয়- এ স্থলে “দিয়া” ক্রিরাপদ কি না? 

10. যখা শিষ্ট ব্যবতার--এই অ শের অথ কি? 
1], কার্ধে ন! কি রাখ মুখ্যগণ- ইহার অর্থ লিখ। 
12. তব অন্ুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাঁ"ন- ইহার অর্থ কি! আর 


শরণাগত পদে কি সমাস হইয়াছে বল? এবং এই ছুই শব্ের পৃথক পৃথক অর্থ 
লিখ। 


৩৮ বন্ধিম উপন্যাসের 


19. বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত দৈবজ্ঞ জ্যোতিষবিত, আছে কি বন্দক 
বিনোদ্ক-_দৈবজ্ঞ, বন্দক ও বিনোদক শবের অর্থ স্পষ্ট করিয়! লিখ। 

14. অনাথ অতিথি লোকে, আগুন ব্রাহ্মণ মুখে, সদা দেহ ত্বৃত অন্নোদক 
-"এই স্লোকার্ধের অর্থ কি? 

15. প্রাতঃকালে নিদ্রাবেশ-ইত্যাদি এই শ্নোকের অর্থ লিখ। 


[0০092০00১10 091111)52. 


গোদাবরী নদী তীরে বিশাল। নামে এক নগরী তাহাতে সমুদ্রসেন নামে 
এক রাঁজ। ছিলেন। তাহার পুত্র চন্দ্রসেন নাম। তিনি অত্যন্ত সরল হাদয়। 
তাহাকে দেখিয়া মেই নগরবাঁপী বোন ৭ঞ্চক বণিক্‌ রাজপুত্রের ধনাপহযণে [চিন্তা 
করিল। তাহা পণ্ডিতের কহিয়াছেন, যেমত মুগ সক” ব্যাস্রের ভক্ষণীয় হয়, 
এবং সর্পের! গরুড়ের ভক্ষ্য হয়, এবং অন্ত পর্গিগণ ঈ|চান পাক্ষির তক্্য হয়; সেই 
প্রকার সাধু লোক কুলোকের ভক্মণীয় হয়। অতএব বণিক্‌ বিথ্চেনা করিল যে 
এই রাজকুমার অতি শ্প্রকৃতি ইহার ধন আমার স্বথগ্রাহ হইবে, সেই কারণ 
ইহার উপাসনা করি। পরে বণিক সেই রাজপু:তর সেবা করিতে লাগিল। 
তিস্তিড়ী ফলের ন্যায় দুর্জনের প্রকৃতি প্রথম স্বর পথ্ণামে বিরপা হয়। বণিক্‌ 
মেই প্রক্কতি দ্বার সেব। করত নানোপসনাতে থাজকুমারকে বীতুত করিল। 

4১050] 002 10011011100 07029010115 £- 

1. নাধুলোক কুলোকের ভক্ষণীয় হয়,_ইহার অর্থ ও তাৎপর্য কি? 

2. ইহার ধন আমার সুখগ্রাহ হইবে-_এ স্বলে স্তখগ্রাহ শব্ধেব অর্থ কি 
বল? 

3, তিস্তিডী ফলের গ্যায় দুর্গনের প্র€ুতি প্রথম স্ুরপ। পরিণামে বিবনা 
হয়_ ইহার অর্থ ও তাৎপর্য লিখ। 
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এক দ্রিবল মাধব্য, প্রভাতে গাত্রোখাঁন করিয়।, য্পরোনান্তি নিবন্ত হইয়া 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই মৃগয়াশীল রাজার সহচর হইয়। আমার প্রাণ 
গেল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে যৃগয়ায় যাইতে হয়, এবং এই মুগ, এ বরাছ, 
এই শাল, এই করিয় অধ্যাহ কাল পর্যস্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয়। 
গ্রীত্মবকালে পল্লল ও নদনদী সকল শুদ্ধ গ্রায় হইয়া আইসে; যে অল্প গমাণ জল 


উপাদান ধিচার ৩৯ 


থাকে, তাহাও বৃক্ষের গলিত পত্র সকল অনবরত পতিত হওয়াতে অত্যন্ত কটু 
ও কষায় হুইয়৷ উঠে। পিপাপা পাইলে সেই বিরস বারি পান করিতে হয়। 
আহারের সময় শিপ্মিত নাই প্রতিদিন 'অনিয়ত সময়েই আহার করিতে 
হস। আহার সামগ্রীর মধ্যে শূল্য মাঁদই অধিকাংখ, ঘাহাও প্রত্যহ স্তচারুরূপ 
পাক করা হয়না। আব প্রাতঃবাল অবধি মধ্যাহকাল পর্যন্ত অশ্ব পৃষ্ঠে 
পরিভ্রমণ কিয়] সর্ব শরীর বেদনায় এপ অস্ত হইয়। থাকে, যে রাতিতেও 
স্থথে নিঙ্রা যাইতে পারি ন।। রাত্তি শেষে নিদ্রার আবেশ হয়; কিন্তু 
ব্যাপগণণের বন গমন কেলাহলে অঠি £তাষেই নিদ্রাঙ্ঙগ হইয়া যায়ও ত্বায় 
যে এই দকল ক্লেশের অবগাঁন হইবেক তাহারও সম্তাবন। দেখিংতছি না। সে 
দিবস আমর! পশ্চ!ৎ পড়িলে, একাকী) এক মুগের শ্রন্তপরণকমে তপোবনে 
প্রবিষ্ট হঈয়া, আমাদের দুর্ভ|গ্যক্রমে শকুদুল। নামী এক তাপস কন্যা। নিরীক্ষণ 
করিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়। অবধি আর নগর গমনের কথাও মুখে আনেন না 
এঈ "ভাবিতে "ভাবিতেই রাত্রি প্রভাত হইয়| গেল, একবার € চক্ষু মুদি নাই। 
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বঙ্কিম উপন্যাসের 


( অশ্রেতোষ ভট্টাচার্য ও অপিতকুমার বন্যোপাধ্যায় সম্পাদিত আধুনিক 
ভারতীয় ভাষাবিভাগের স্বর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ “স্থবর্ণলেখা' থেকে 


পুনমূত্রিত ) 


বি. এ. পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পাশে উল্লিখিত বিষয়ের পরীক্ষক 


ছিলেন ।__ 
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১১ই ডিমেম্বর ১৮৫৮ তারিখের মিপ্রিকেটের অধিবেশনে ভাইস চ্যান্সেলরের 
'অভিভ|ষণ পাঠের পর, প্রেসিডেন্দী কলেজের অধ্যক্ষ বঙ্গিমচন্ত্র চট্টোপাধায় 
ও যদুনাথ বন্ত্ুকে পর্বলমক্ষে উপস্থিত করেন এবং উচযুক্ষে উপাধি প্রাত্ত হয়। 

বি. এ. পাশ করার পর প্রেমিডেন্দী কলেজে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাকের “ই আগস্ট 


পর্যন্ত বঙ্কিমচন্ত্র তৃতীয় ধাঁধক শ্রেণীর আইনের ছাওরপে হাজির ছিলেন। 
তারপর তিনি চাকুরী নিয়ে চলে যাঁন। চাকুরী কর কালটন ১৮৩৯ ্রষ্টান্দের 
জানুয়ারী মাঁসে বন্ধমচন্জ্র বি. এল. পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় তিনি 
প্রথম বিভাগে তৃতীয় গান অধিকার করেন। এই পরীক্ষায় পরীক্ষক ছিলেন__ 
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উপাদান বিচার ৪১ 


বঙ্কিমচন্্র রাজ প্রবতিত শিক্ষার আবহাওয়ায় মাহষ হয়েছিলেন । এই 
শিক্ষ1! তাকে ই'রাজীয়ানায় উদ্ধদ্ধ করতে পারেনি। অবশ্য তিনি বিভিন্ন 
পরীক্ষায় যথেষ্ট মেধ! ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 


বঙ্কিমচন্ত্র ইংবাঁজী শিক্ষার মোহ প্রথমে অবশ্ঠ উপেক্ষ। করতে পারেন নি। 
তাই ২1710179175 16” নামক উপন্যাস রচন। করে খাতি লাভ করার 
চেষ্টা করেছিলেন । 


তবে বাল্যকাণ থেকেই বাংলা কবিতা! রচনা ও ঈশ্বরচন্দ্র গ্ুপ্ের “স'বাধ- 
প্রভাকরে' তার প্রকাশ বাঙ্গাল! ৪র্চাব ধারাটিকে সন রেখেছিল। ললিতা 
তখ| মানস' কাব্যও এই বা*লাচর্চারই ফল। 

“সাহিত্য-মআট বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলামাহিন্যে হাতেখড়ি ধাহাদের হস্তে 
হইযাগ্ছল, তাহাদের মাম শথকৃভারে উল্লেখযোগ্য । তাহার পঠদ্দশায় হুগলী 
কলেক্ছের ছয়জন পণ্ডিত খাংলার শব্যাপনা করিতেন, তন্মধ্যে সথপাবিন্টেগ্ডিং 
পঞ্ডিত মম লযটল্ণ জর্সপঞ্চানন কেবল কলেজ বিভাগে পডাইতেন। বাকি 
প5ঙ্জনের মধ্যে ছুইজন-_-গোবিন্দ১ন্দ্র শিরোমণি ও "ভগন্চন্্র বায় বিশারদ 
সিনিয়র ডিভিসনে এবং তিন জন জুনিষ্র ডিভিপঞন পড়াইতেন। বদ্ধিমচন 
নিয়তম প্রত গোবিন্ব১ন্ শ্ুপ বিশাল। ও গোপার$ন্র বিদ্ানিধি, এই দুই- 
জনের নিকট পড়েন নাই। শীঁশ্ব প্রথম শিক্ষক ছিলেন কাশীনাথ তর্কভূষণ। 
জুনিয়র ডিডিসনে প্রথম শ্রেণীর বাংলা পাঠাএুস্থক__ দ্ষেতিহান ও জঞানার্ণব ৷? 

“সিনিয়ব ভিবিসান উন্নীত হইযা বঙ্কিমচত্ গ্র«মাতঃ ভগবচন্্র বায 
বখারদের নিকট পড়েন। ইতি একজ্রন প্রথিতনাম। ব্যক্তি। ১৪০ খ্র্টাবে 
রচিত ইহার “হ্বখবোধ? বাংল ব্যাকরণ দেশের সর্বত্র পঠিত হইত। 

“সিনিয়র ভি'বিশন, তৃতীয় শ্রেণীর “এ' সেকশনের বাংলা পাগগ্রন্থ মাত্র 
একখানি__মৃতযুগয় বিদ্বাপস্কারের “প্রবোধচজ্ডিকা” অন্থবাদ-বচনাধির উপরই 
বিনে জোর ছিল। ধিতীয় শ্রেণীতে অন্রবা ও রচনা ছাড়া পৃথক পাঠয- 
পুস্তক মোটেই ছিল না। 


“প্রথম শ্রেণীতে দীর্ঘ দেড ব্নববাঁপ বঙ্গিমচন্দ্র গোবিন্দচন্্র শিবোমণির 
নিকট পড়েন। ইনি কুমারহট নিবাদী গঙ্াধর তবাগীশেব পুত্র। «ই -্্রণীর 
পাঠা ছিল-_'বেভালপঞ্চবিংতি” (২য় সং) ও তব্ববোধিনী পত্রিকা 
€ ১৭৭৪ শবান্বা )।” 


৪২ বঙ্কিম উপন্যাসের 


“ম্থপারিপ্টেণ্ডিং পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন অবসর গ্রহণের পূর্বেই 
৪ঠ| নবেম্বর ১৮৫৪ তারিখে ( ৫৯ ৬* বংসর বয়সে) হঠাৎ মৃত্ামুখে পতিত 
হন -তাহার নিয়োগ তারিখ ছিল ২০-৮-৩৬| বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে উয়া 
তাহার নিকট পাচ মাপ পড়িয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তংস্থলে ২৫-১-৫৫ 
হইতে গোবিন্দচন্ত্র শিবোমণি মহাশয়ই নিযুক্ত হন। স্ৃতরাং বঙ্কিমচত্জের 
হুগলীর শিক্ষ দের মধ্যে শিরো মণির সংস্পর্শই দীর্ঘতম । অন্যুন তিন বৎসর ) 
হইয়াছিল।” 

“পরিশেষে উতল্লখ করা আবশ্যক যে, তৎকানে মংস্কৃত বলেজ ব্যতীত অন্য 
বিদ্যালয়ে মংস্কৃত শিক্ষাব ব্যবস্থ। ছিল ন।| বঙ্ধিম5ন্দ কলেজে কোথাও সংস্কৃত 
পড়েন নাই-- ভাটপাড়ার পর্তিতদের সাহাযে; বাডীতেই সংস্কৃত পঙিয়। বু[ৎপন্ন 
ইন।” (লাহিতাসাধক চরিতমালা_২য় খণ্ড )। 

ছাত্রজীবনেই নয়, ভবিষ্যৎ জীবনেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রচুব পড়াশোনা করতেন। 
দেশী ও বিদেশী কাব্য-সাহিত্য পাঠ, ইতিহাসছন্থ ও বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠে 
বঙ্িম5ন্ধের জ্ঞানম্পৃচ। তৃপ হত! হবপ্রসাধ শাদী তাব স্মৃতিচারণে বঙ্কিমচন্দ্রে 
পড়াশোনার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দান করেছেন_- 

“কাব্যে উপব বঙ্টিবাবুব খুব ঝৌঁক ছিল। তিনি কলেক্গ হইতে বাহিব 
হইয়। ভাটপাডার প্রীবাম শিবোমণি মহাণয়ের নিকট রঘুবংখ, কুমারগন্তব, 
মেঘদৃত, শহুন্তলা পড়িয়াছিলেন।-***'সেকালে লোকে যে নকল ইংরাজি 
কাব্য পড়িত, সে সকলই বহ্কিমবাবুর পড়া ছিল। বাঞ্ধালায় তিনি কীর্তনের 
বড অনুাগী ছিলেন। একার খুনিয়।ছি কীত্তন “য়ালাকে পেল! দিতে দিতে 
তিনি বঙ্গর্ণনের তহবিল খালি কবিয়! দিয়াছিলেন। গানের উপর তাহার 
বেশ ঝৌক ছিল |... ""কাব্যেধ চেয়েও ইতিহাসেই তার বেশি সথ ছিল! 
ইউরোপের ইতিহাম তিনি খুব পড়িয়াছিলেন | ভিনি সর্বদাই ফ্লুবেন্সেব 
মেডিচিদের কথা কহিতেন। “রিনাইসেন্স (3.27155370) ইতিহাস তিনি 
খুব আয়ত্ত করিগ্নাছিলেন এবং সেই পথ ধবিষা বাঙ্গালাব অংদাঁব যাহাতে 
নবজ'বন সঞ্চার হয় তাশাব জন্য তিনি বিশেষ আগ্র্থ প্রকাখ করিতেন।” 

( বঙ্কিমচন্দ্র কাটালপাডায় : শ্িহরগসাঁদ শান্্ী) 


বঙ্কিম-উপন্যাসে সমসাময়িক দেশ-কাল ও ঘটনার প্রভাব 


দেশ ও কালচেতন। শ্বাধুনিকতার একটি মন্ততম দৈশিষ্ট্য | ব্মানে কোন 
লেখকই সমণাময়িক দেশ ও কালের প্রভাবকে অন্বীকার করতে পারেন ন1। 
দেখ ও কান যেমন ট্্ভিশল ব্যনিব চবিভ্রগঠনে সাহাধ্য কখে। তেমনি 
চিন্তাবিদিরাও দেশ ও কালের পটভ্মিতে নিজেদের প্রভার বিস্তার বরেন। 
ব্ধিযচন্্রও ছিলেন একজন সচেতন শিল্পী। তার শিলগ্তেনা খরধুমাত্র লৌনদর্য 
হিতে শেষ হানি, ভিনি মাঠিভে 1 মাধামে মমাসংক্াার ও উদ্দেশ 
গ্রতিপাদনেরও স্ট্ কনেছিলেন। তাই ভাব সাহিত্যক্লায় সমপামঘ়িক 
দেশ-ক!ল ও ঘটনার £ভাব শন্ুসদ্ধান করা অপঙ্গত হবে না। 

১৮৩৮ গ্ীষ্টাবে থেকে ১৮৯৪ শ্রীষ্া পর্যন্ত বহ্কিমগন্ের জীবৎলাল। এই 
সময়ের মধ্যে বাংলাদেখের ইতিহাধ-ন'স্কাত ও দাহিতের পটভূমিকাটি নির্দেশ 
ক'রে নিলে বাঁকামের মানঘিকতাটিকে বোঝার ন্ববিধা হয়। শিন্ত বন্কমমানস 
গঠনে কেবলমাত্র তার জন্ম তারিখ নয়, তার পূর্বকালের অন্তস্থ'ভও লক্গ্য করার 
বিষয়। তাই আমর! অষ্টাদণ খতাব্দীর মধ্য এাঁগ থেকে বন্কমচন্দরের মৃত্যুকাল 
পর্ন--'ইতিহাস-সংস্কত-মাহিতোর কালপঞ্ীগট ডঃ অপিক্কবুমা? বন্দে" 
পাধ্যায়ের “আধুনিক্ক বা'লাপাহিত্যে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত” থেকে উদ্ধৃত বরে 
দিলাম । 

১৭৪৩--পতু গীদ্ঘ মিশনারীদের বালা গছ্ের অন্শীলন? মানোএল-দা- 
আস্হ্‌ পর্মীও প্রণীত (১ কিপার শাঙ্ষের অর্থভেদ' (১৭৪৩ 91২ ৬০০৪- 
91110 010) 10100090 3৩7009111) ও 001080002 (১৭৪৩) | লিসবনে 
রোথান হরফে মুরিত; দোম আছোনিও (বাঙালী তীষ্টান) প্রণাত 'তরাঙ্গণ 
রোমান ক্যাথণিক স বা?" মুদ্রিত হয় নাই, ১৮শ শতান্ধীর দ্বিতীয় তৃতীয় 
দশকের মধ্যে রচিত। 

১৭৫৭, ২৩শে জুন--পলাশীর যুদ্ধ। 

১৭৬৫-_ইস্ট ইণ্ডি়া কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণ। 

১৭৭৪ (১৭৭২--রামমোহন রায়ের জন্ম। 

১৭৭০__ইস্ট ইপ্ডিয়া! কোম্পানীর কর্মচারী হসহেডের 08 18000 
0৫ 00৫ 7301791 1,817£08£6 প্রকাশ | 


৪৪ বঙ্কিম উপন্যাসের 


*৮৪--উইলিয়ম জোন্স কতৃক এপিয়াটিক মোসাইটি স্থাপিত--প্রাচ্য 

সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য মনীষার প্রথম সংযোগ । 

১৭৯৩-_লর্ড কর্ণওয়ালিন কতৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (1:00 
5৫:1600610 প্রবর্তন ; উইলিয়ম কেরীর বাংলায় আগমন 

১৭৯৫-_রশীয় প্যটক হেবেমিম লেবেডেফ কতৃঁকি কলিকাতায় ছুইথানি 
বাংলা ( অনৃষ্দিত ) নাটকের অভিনয় প্রযোজনা । 

১৮০০--শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা ; বাইবেলের কিয়?ংশের (“মঙ্গল সমাচার 
মাতীয়ের রচিত? অর্থাৎ 56, 1910)6ছ'5 00576] ) অনুবাদ) ফোট্ট উইলিয়ম 
কলেজ প্রতিষ্ঠা | 

১৮০১- ডেভিড হেয়ারের আগমন ; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে উইলিয়ম 
কেরীর বাংলা ও সংস্কৃতের বিভাগীয় প্রধানরূপে যোগান; শ্রীরামপুর মিশন 
হইতে সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ ( ধর্যপুস্তক? )) রামরায বস্থর 'রাজা 
প্রতাপাদ্িত্য চরিত্র মুদ্রণ--( বাঙালী রচিত প্রথম মুদ্রিত গগ্ গ্রন্থ )। 

১৮০৮- মৃত্যু বিগ্যালস্কারের 'রাজাবলি' প্রকাখিত--ভারতীয়ের রচিত 
প্রথম আধুনিক ধরণের ইতিহাস। 

১৮১২--কবি ঈশ্বর গুপ্তের জম । 

১৮১৪-১৫__রামমোহনের কলিকাতায় আগমন ও আত্মীয় সভাব প্রতিষ্ঠা ; 
১৮০১-১৮১৫ সালের মধ্যে ফোট উইলিয়ম কলেজের পুধান-প্রধান গদ্যগন্থের 
প্রকাশ। 

১৮১৭--হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা স্কুল বুক মোদাইটির পরতিঠা। 

১৮১৮--কলিকাতা স্কুল মোসাইটি, শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজ প্রতিষ্ঠা) 
“দিগদর্শন' (মাসিক ", “সমাচার দর্পণ (সাপ্তাহিক ), “বাঙ্গাল গেজিটি? প্রকাশ । 

১৮২*-_ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগরের জন্ম । 

১৮২১- রামমে হন কতৃকি ইউনিটারিয়ান কমিটি স্থাপন; “সম্থাদ কৌ মুদ? 
পত্রিকা প্রকাশ । 

১৮২২--এসমাচার চক্দ্িকা পতিকা" (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ) 
প্রকাশ; “কল্রাজার ধাত্রা” ও 'নলদমযন্তী' াত্রাঠিনয় | 

১৮২৩- রামকমল সেন ও প্রদন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে গৌড়ীয় সমাজের 
প্রতিষ্ঠা; ইংরাজ সরকার কতৃকি জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্টরাকশন 
স্থবাপন। 
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১৮২৪ _সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত $ মাইকেল মধুস্থদন দত্তের জন 

১৮২৮-রামমোহন কর্তৃক ব্রাঙ্মপমাজ গ্রতিষিত। 

১৮২৯--খেট্টিংক কত্টক আইনের দ্বার| সহমরণ প্রথ| নিরোধ; নীলরতন 
হালদাব সম্পাদিত 'বঙগৃত' প্রকাশ; ১৮১৫--২৯ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রাঁমমোহনের 
“বেধান্ত গ্রন্থ' “বেদান্তসার” “ংটাচার্ধের সাঁহত বিচার পপ্রবর্তপ্-নিবর্তক- 
মঘ॥' প্রভৃতি এবং ভবানীচরণ বন্দে পাধ্য।য়ের 'কলিক[তা। কমলালয়' (১৮২৩), 
'নববাবু বিসাস" (১৮২৫), দূতীবিলাপ' (১৮২৫) এবং “নববিধি বিলাস 
(১৮৩১1?) গকাশ। 

১৮৩৮ বামমোহনের বিলাত ধাত্র। ১ রঙ্ষণশীন হিন্দুদের দ্বাও 'বর্মমভা। 
স্থাপিত। 

১৮১১--ঈখবগুধের অন্পাধনায় পিংবাদ গ্রডাকব' মাপাহিক পত্রিকা 
প্রকাশ $ ইয়*বেঙ্গল' দলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ? মুদ্রণ । 

১৮১২-উইলসনেব সম্পাদনায় বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিক, “বিজ্ঞান-সেবধি'র 
গ্রকাশ। 

১৮৩৩ -াব্রস্টল নগবে রামযো্নেব জীবনাবপান, শ্যামবাঁজারে নবীন 
বন্থর বাটিতে বিগ্যাহুন্দর অভিনয় । 

১৮৩৫ _বেটি'কের আদেশে ইংরাজী ভাধা শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকৃত; 
'সংবাদ পূর্ণচন্রোদয়' গ্রকাশ। 

১৮৩৬-ত্রামকুষদেতের আবিভাব। 

১৮৩৮-বঙ্কিমচন্দ্রে জন্ম । 

১৮৩৯-- সংপাধ-প্রভাকর দৈনিক পত্রে রাপাগ্তরিত--ভারতের প্রথম 
দৈনিক পত্র, জোডার্ীকো ঠাকুরবাডীতে তত্ববোধিনী মভ। স্থাপন। 

১৮৪২--বিল[ত হইতে ঘারকানাথ ঠাকুরেব অঙ্চে ভারভঃপ্রমিক টমসনের 
কলিকাতা আগমন। 

১৮৪৩-_টমসনের উপদেশে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইগ্ডিসান সোসাইটি স্থাপন | 
অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনা তত্বোধিনী পহিকা গ্রকাশ। 


১৮৪৭__বিঠাসাগরের প্রথম ওদ্থ বেতাল পঞ্চবংশতি? মু্ডিত। 


১৮৫*-__রেচাঃ রুষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় “সংবাদ মৃধা শু 
পত্রিক। গ্রকাশিত। 


৪৬ " বঙ্কিম উপন্যাসের 


১৮৫১-_বুটিশ ইগ্ডিয়ান এসোনিয়েশন প্রতিষ্ঠা) “বিবিধার্থ সংগ্রহ (রাজে ্ত্র- 
লাল মিত্র সম্পাদিত) পত্রিক। প্রকাশ। 

১৮৫২-যোচেন্্ন্দ্র গুণের 'কীতিবিলাস' নাটক (পাশ্ত্য আদর্শে লেখা 
প্রথম নাটক ), হান! যূলেন্দের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ” (প্রথম উপন্থাসধর্মী 
আখ্যান ) গ্রকাশ। ণ 

১৮৫৩ -বিগ্ভাসাগরের “সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" 
তারাঁচরণ শিকদারের পৌরাণিক নাটক 'ভদ্রাজুন* ও হরচন্ত্র ঘোষের “ভাহুমতী 
চিন্তবিলান' ( শেকস্পীয়রের 16700916০01 ড670106” এর ভাবাহ্বাদ ) 
গ্রকাশ। 

১৮৫৪__রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচা্দ মিত্রের উদ্যোগে সহজ ভাষায় 
মাসিক পত্রিকা” প্রকাশ $ কালীপ্রলন্ন সিংহের “বাবু, নাটক, রামনারায়ণ 
তর্করত্বের 'কুলীন-কুলমব ধ' এবং তারা“স্কর তর্করত্বের 'কাঁদস্থরী? মুদ্রণ | 

১৮৫৬-বিধবা বিবাহ আইন পাস? উমেশচন্ত্র মিঝ্জের “বিধৰ] বিবাহ 
(প্রথম লাথক ট্র্যাজেডি ) প্রকাশ | 

১৮৫৭-_-সিপাহী বিঞ্রোহ ; ভূদেব মুখোপাশ্যায়ের 'এতিহামিক উপন্যাস? 
মু্িত। 

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রম এন্ট্‌ এন্স পরাক্ষার প্রন । 

:৮৮_ দ্বারকাশাখ খিদ্াাঙুষণের সম্পাধশায় “সোমপ্রকাশ? সাপ্তাহিক 
পাত্রকা, রঙ্গলাল বন্দ্য।গাধ্যায়ের এতিহাপিক পাব্য পদ্দিনী উপাখ্যান” 
প্যারীটাদ মিরর (টেকঠাদ । 'আলাগের ঘবের ছুলাল' প্রকাশ, সিপাহী 
বিদ্রোহের অবসাতণ তিক্টোরয়।র ভাবত শংননভার স্বহস্তে গ্রহণ | 

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্য]ণ্য়ের প্র মবি এ পরীক্ষার প্রবর্তন। 

১৮৫৯-- নীন হার্ামার প্রধলাকার ধারণ। মধুস্দনের 'শমিষ্টা' নাটক 
মুদ্রণ; কবি ঈশ্বরগুপ্তের জীবনাবসান । 

:৮৬০_ মধুস্থদনের “তিলোত্রমাদভ্ভব কাব্য,' ছুইখানি গ্রহসন (“একেই কি 
বলে সভ্যতা” 'বুড়ো৷ শালিকের ঘাড়ে রে 1), দীনবন্ধু মিত্রের 'ন'লদর্পণ? এবং 
বি্ভাসাগরের “সীতার বনবাঁস' প্রকাশ । 

১৮৬১ -মধুস্থদনের মেদনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাবা, কৃষ্ণকুমারী নাটক 
প্রকাশ; রবীন্দ্রন[থেশ্ন জন্ম | 


* এগুলি লেখকের নিজন্ব সংযোজন 
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১৮৬২-_মধুক্্দনের বীরাঙ্গন। কাব্য', কালী প্রসন্ন দিংহের “ছতোম প্যাচার 
নস? বিহারীলাল চক্রবতাঁর গীতিকবিতা সংগ্রহ 'ঙ্গীত শতক” প্রকাশ। 

১৮৬৩-ম্বামী [ববেকাননের ( নতেজুনাথ দত্ত ) জন্ম। 

১৮৬৫- বঙ্ধিমচন্দ্রেব 'দুর্গেখননদিনা” প্রকাশ | 

১৮৬৭-_দীনবন্ধুর 'সপবার একাদশী” গ্রকাশ ; হিন্দুমেলার প্রথম ঈধিবেশন | 

১৮৭১-_কধি নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশএরগ্সিনী” প্রকাশ । 

১৮৭২ বছিমচন্দ্রের সম্পাদনার 'বঙ্গদশন' মাধিক পত্রিক। প্রক্কাশ ॥ গিরিশ- 
চন্দারদির উদ্যোগে ন্তাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠ|। 

:৮৭৩--মধুস্থধনের মৃত্যু) বিছ্াাসাগব করৃকি মেটোপলিটন বলেজ 
গাঁপন- দেশীয় ব্যক্তির দ্বার! প্রথম সার্থক চেষ্টা। ক্ষয়ন্দ্র সরকারের 
'সাধারণী' পত্রিক| প্রকাশ। 

১৮৭৪--ঢাক। হইতে কালীপ্সন্ন ঘোষের সম্পাদনায় “বান্ধব পত্তিকা 
€কাশ) রাজ্নারায়ণ বগর “একাল ও সেবল”, অক্ষস্ংন্ত্র চৌধুরীর উদাদিনী। 
( মাখ্যান কাবা ), রমেশ5ন্দর দন্তে! 'বঙ্গবিদ্ষেত।”, ভারকনাথ গঙ্গোপাপ্যায়ের 
'হুণলত।+ এবং জ্োতিরিন্রনাণের 'পুকবিত ম” প্রকাশ । 

১৮০৫ হেযচণের 'বৃত্রসহার” (১ম, ।থেযেজনাথ ঠাকুরের প্রপ্রয়াণ' 
প্রকাশ হালও ববান্দনাখের “হিন্পামনাব উ“ভার কবিতা পাঠ। 

১৮৭৬ -ন]ট্যা/ভনঘ্ নিয়ন্থণকলে 0: ৮8০ 0৩160129005 00200] 
০ বিবাদ 8 পবানচ ভ্রু পিল।লিব যুগ কাছা প্রবাশ। 

৮৭৭ --ভাঁব হা পতিা? গ্রুকান। 

১৮৭৯-__খিহারীলালের 'পারদ!মদন। গুক[৭। 

১৮৮০ স্মরেন্্না৭ মজুমদারের 'মহিত” কান প্রবান। 

১৮১-নরেন্নাথ ' বিবেকানন্দ) হরামকক সাক্ষাৎ চার ) বিঙ্গবাস)) 
' সাপ্তাহিক ) প্রকাশ | 

১৮৮২-_ম্ীধনী' ( সাপ্াহিক ), রবীজ্নাণ্রে “সন্ধ্যানদীত' প্রকাশ | 

১৮৮৩ নব্য এারত? মাধিক পত্তিকার প্রকাশ । 

১৮৮৪-_ক্ষয়চন্্র সরকার সম্পার্দিত 'নবজীবন? পত্রিকা প্রকাশ | 

১৮৮৫-্জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা । 

:৮৮৬-পশ্ররামকৃষ্ণদেবের মহা প্রয়াণ) নবীন- নজর 'বৈবতক” (কুরুক্ষেত্র 
--১৮৯৩, প্রভাম'-_ ১৮৯৬৯ রবীন্দ্রনাথের “কড়ি ও কোমল? প্রকাশ । 


৪৮ বঙ্কিম উপন্তাসের 


১৮৮৭-_গিরীক্রমোহিনী দাপীর কাব্যসংগ্রহ “অশ্রুকণা” গ্রকাশ। 

১৮৮৮ -গোবিন্দচন্ত্র দাসের কাব্যক্ষেত্রে আবিতাব, গিরিশচন্দ্র “বিস্বমঙ্গল' 
গ্রকাশ। 

১৮৮৯ -বিহারীলালের 'পাধের আপন", কামিণী রায়ের 'আলো-ছায়', 
গিরিশচন্তরের প্রফুল্ল” প্রকাশ | 

১৮৯০__নবেশচন্দ্র সমাজপতির সম্পাদনায় “দাহিত্য' মাসিক পত্রের 
প্রকাশ | 

১৮৯১--বিছ্া।সাগরের তিরোধান ১ হিতবাদধী ও সাধনা পত্রিকার 
প্রকাশ। 

১৮৯২ রবীন্দ্রনাথের “চিত্র” গ্রকাশ। 

১৮৯৩ -ম্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা যাত্রা, শিকাগো শহবে ধর্মমহা- 
সম্মেলনে বক্তৃতা! : যানকুমারী বন্থুর “কাঁব্যকুম্থমাঞ্চলি' প্রকাশ। 

১৮৯৪-_বঙ্কিমচন্ত্র ও বিহারীলালের জীবনাবসান । 

এই ঘটনাবলীকে আমরা মোটামুটি পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করে নিতে 
পারি-(১) সমাজ (২) অর্থনীতি (৩, রাজন।তি (8) শিক্ষা (৫, ধর্ম। 

সামাজিক ঘটনার মধো বহু বিখাহ রদ, বিধবাবিব|হ প্রবর্তন, ইয়ংবেঙ্গল, 
মধ্যবিত্ত সমাজের পরিবর্তন অন্যতম। 

অর্থনৈতিক ঘটনাব মধ্যে-দ্বৈত শাসনের ফলে বাংল।দেশের অর্থনীতিতে 
কি প্রাব পড়েছিল" ইংরা শাসনের ফলে তার কতটা পরিবন সাধিত হল 
এবং দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যেবকি পরিশাম ঘটল তার বিচার প্রয়োক্গন। 

রাজনীতিক ঘটনার মধ্যে সিপাহাবিপ্রোহের ফলশ্তি, হংরাঞ্জশালনের 
স্বফল-কুফল ও আমাদের স্বদেশচেতন|। ও স্বাধীনতা প্রিয়তার স্বরূপ নির্ণয় 
অন্যতম। 

শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরাজী শিক্ষ। গ্রহণ অথবা বঙ্জন এবং এই শিক্ষা আমাদের 
জাতীয়জীবনে কতখানি ব্লেখাপাত কবেছে তার বিচার প্রয়োজন। 

ধর্মের ক্ষেত্রে-্ব্টান ধর্মের তুলনায় হিন্দুধর্মের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার 
এবং হিন্দুধর্মের সংস্কাৎমাধনে কতথানি অগ্রসর হওয়। সম্ভব, ব্রা্গধর্ের প্রভাব-_ 
এইপব বিষয় গ্রহণযোগ্য। 

বঞ্চিমচন্দ্রের মানসিকতায় এই সমস্ত চিন্ত1 প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক 
ছিল। উপন্যাস থেহেতু বাস্তবজীবনের অধিকতর নিকটবর্তী তাই তার মধ্যে 


উপাদান বিচার ৪৯ 


এগুণির প্রতিফলন ঘট] অসম্ভব নয়। তবে কেবলমাত্র উপন্যাসের মধ্যেই নয়, 
প্রবন্ধ এবং অন্যান্থ রচনার মধ্যেও বঙ্িমচেতনার সমর্থন পাওয়া যাবে। 

বঙ্ছিমের প্রথম উপন্যাদ “ছুগেশনন্দিনী'তে লেখক পুরোপুরি বোমাঁন্সের 
্বপ্ররাজ্যে বিচরণ করেছেন। ইতিহাস সোনে ঠার কল্পনার মূলে জলমেচন 
করেছে। ভাই বাস্তব জীবনসমস্তা সেখানে অনুপস্থিত । 
তবুও দুরগেশননিনী” প্রকাশের সংগে সংগে রক্ষণণীল 
হিন্দুসমাজে হাহাকার উঠল। তার কারণ জগৎসিংহ-ভিলোত্তমার বিবাহপূর্ 
প্রণয় বাংলাসাহিত্যে তিল একেবারে অপ্রত্যাশিত | এ ছা ই'রেজদের 
“কোটশিপাএরই মত। ছগৎদি'হ-ছিলোত্তম। তে! হিন্পু। তাই তাদের এ 
জাতীয় জাচরণ নিন্দনীয় বই কি! তবে ইঠিহাসের দবত, ব্যাপারটিকে 
অনেকট।| দাম করে ধিল। 


ছুগেশনন্দিন। 


'শ্পালকুণশেয় নবকুমার কপালকু গুলার প্রণয়ে তাই বি বক্ষমঘন্দ মারে! 
সতর্ক হলেন? আপশ্ারী কতুকি বিবা-সংঘ্টনের আগে 
বন ন্ষিম»ঞ্ বিব্যে উদ্যান প্রকাশ করেন নি। এমনকি 
কপালকুগুল| কতৃক নবকুমারের বন্ধনমোচন পর্ন্থ যে নিছক পরোপকার- 
্রবৃত্তি-প্রস্থত এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন | 

১ম খণ্ড অষ্টম পরিচ্ছেদ ( আশ্রয়ে) এবং নবম পরিচ্ছেদ (দেখনিকেতনে ।টি 
পড়লেই বোঝ] যাবে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুগুলা ও নবকুমারের বিবাহের উদ্যোগ 
আয়োজনে যণেষ্ট সতর্ক ছিলেন। “নবকুমার কহিলেন, “আজি হইতে কপাল- 
কুগডল। আমার ধর্মপত্রী। ইহার জঙ্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিল। 
কে কন্ঠা সম্প্রদান করিবে ?” 

“ঘটকচড়ামণির মুখ হর্ষোতযুল্প হঈল। মনে মনে ভাখিলেল, “এত দিনে 
জগ্দঙ্থার কুপায় আমার কপালিনীর বুবি গতি হইল |” প্রনীশ্শে লিজেন। 
“আমি সম্প্রণান করিব।” অধিকারী নিজ শয়নকক্ষঘত্যে পুনঃগ বেশ 
করিলেন। একটি থুঙ্গীর মধে] কয়েক খণ্ড অতি জীর্ণ 'তালপত্র ছিল। তাহাতে 
তাহার তিথি নক্ষত্রাণি নির্দিষ্ট থাকিত। ততৎসমুদীয় সবিশেষ সমালোচনা 
করিয়। আসিয়া কহিলেন, "আজ যদ্দিও বৈবাহিক দিন নহে-তথাচ বিবাহে 
কোন বিস্ব নাই। গোধুল্লিগ্নে কন্তা সম্প্রদান করিব। তুমি অগ্য উপবাস 
করিয়! থাকিবে মাত্র। কৌলিক আচরণ সকল বাটী গিয়। করাইও। এক 
দিনের জন্য তোমাদিগকে লুকাইয়! রাখিতে পারি, এমন স্থান আছে। আজ্জি 
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৫ বঙ্কিম উপন্যাসের 


ধদি তিনি আামেন, তবে তোমািগের সন্ধান পাইবেন না| পরে বিবাহান্তে 
কালি গ্রাতে সপসীক বাটী যাইও |” 

“নবকুমার ইহাতে সম্মত ₹ইলেন। এ অবস্থায় ধতদৃব সম্ভব, ভতদুর 
যথাশাস্ত্ কার্য হইল। গোধুণিলগ্নে নবকুষাণ র সহিত কাপালিকপালিতা 
সন্যামিনীর বিবাহ হইল।” (কপালকুগল। ১/৯)। 

লগ্গয রাখতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষার্দ কমায় শিক্ষিত হলেও বিবাহ- 
সম্পর্কে হণধর্মের বর্মশশীলতাকেই সমর্থন বরেছেন। তাই আজ্ঞাতকুলশীল 
কপালকু গুলাকে বিাহ ৭রে বাড়ীতে আনা যে মহজ নয়, তাব ঠফিয়ংম্ববপই 
তিনি পরিস্থিভিটাকে অন্তভাবে উপস্থিত করেছেন ২য় ৭গ পঞ্চম পা ছেদে 
(স্বদেশে 11 এখং বাডীতে সাদরে বপালকুগুলাব ঠ।ই হবার পঃই বঙ্কিমন্্ 
লিখলেন-_-“যখন নবকুমার দেখিলেন যে, কপালকুগুল1 তাহার গৃহমধ্যে সাদরে 
গৃহী -1 হইলেন, তখন তাহার আনন্দ-সাঁগর উদ্ধদিয়া উঠিল। অনাঁধবের ওয়ে 
তিনি কপালকু'গ[কে লাভ কবি”া৪ শিছুমাত্র আহ্লাদ ব। গ্রণধলগ্ণ প্রকাশ 
করেন নাই) অদ্ তাহার হদরয়াকাশ কপালকুগুলার মৃতিতেই ব্যাগ হইয়া 
রহিঘাছিল। «ই আঁশস্কাতেই তিনি কপাণ্কুগুলার পাণিগ্রহণ প্রস্থবে 
অকম্মাৎ সম্মত হয়েশ নাই, এই আশঙ্কাতেই পাণিগহণ কবিয়াও গৃহাগ্মন 
পর্ধযসুও বাবেকমা্র কপালকু গুলাব সহিত এ্ণয়সভাঁষণ কবেন নাই $ পবি- 
প্নবোন্ুখ অগ্ররাগশি্ধুতে বীচিমাত্র বিশ্িপ্ত হইতে দেন নাই। বিশ্বাসে 
আশঙ্ক! দূর হইল, জলখাশিব গ/তমুখ হইতে খেগণিবোধকাণী উপাদমোচনে 
যেমন দ্য শ্বোতাবে॥ জন্মে, মেইকপ বেগে নশকুমাবের হণধঠিনু উচ্দিয়া 
উঠিল।” (কপা- ৫ গুলা ২1৫ )। 

কপালকু গুল। উ ন্যাপের সু্তে “গায় ছইশত পঞ্চাশ বব পুরে 
গদ্[সাগর-পাত্রী্ের চিত্র ফুটিয়ে ঠোলা হলেও ব হ্ক়চন্ত্র সে” ১ত্র সমমাময়িক 
কাল থেনেই চত্রন করেছিলেন। নৃদ্ধ যাঁন্জীর ধম বরতে গিয়েও উগ্র স্বভাবের 
পরিচয় দান, "ভিন কাল গিয়ে এবকালে” ঠেকলে পরোপকারের জন্থ পাইবারী 
হারে পুণ্যমঞ্চয়ে ইচ্ছা, অথচ অযু গ্র বিষয়াসক্তি (বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, “ব্য 
হব না? বল কি, বেটারা বিশ-পচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলে- 
পিলে সম্বংসর খাঁবে কি ?”) প্রভৃতি আমাদের দমাজের বেশিরভাগ লোকের 
চরিঅবৈশিষ্ট্য। স্বার্থপর গ্রামবাসীদের, গরোপকান্ী নবকুমারকে নির্জন বনবাসে 
নিক্ষেপ ক'রে, পলায়ন এবং গ্রামে গিয়ে বাকৃচাতুরীর দ্বার! মিথ্যাকে সত্য 
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প্রতিপন্ন করার চেষ্টা শুধু হাস্তরস নয়, আমার্দের জনতাঁচরিজ্রের ম্বরূপটিও 
প্রকাশ করেছে। 

নবকুমার চরিত্রটিকে নবধুগের নায়করূপে চিত্বিত কর] যেতে পারে। 
উপগ্ঠাসের শ্চনায় নবন্কুমারের উপস্থিত বুদ্ধি, যুক্তিশীলতা, পরোপকার গরবৃত্তি- 
গুলি উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের কথাই মনে পডিয়ে 
দেয়। বৃদ্ধেব সংগে কথোপকখনে নবকূমাঁরের উত্তি-- “যদি এ|ন্ বুঝিয| থাকি, 
তবে তার্ঘদণনে যেকপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বপিয়া৭ সেদ্ূপ হইতে পারে।” 
_উনবি.শ শতাব।র মান্বর্ম চেতনারই প্রাণাণ। নবকুমারের তার্ঘ।শনের 
বলে সমুধদর্ণনের জগ্ত মাগরসঙ্গমে গযন_নিতাগ€ুই আধুনিক মনোভঙ্গা। 

বঙ্ধিমচদ্্র অবগত 'কপাপঞ% গুলা" উপন্যামকে সম|জ-সংস্দর্শ থেতে সযত্রে দূরে 
রেখেছেন। তাই এই উপান্তাপটি কপালকুগুন। ও নখবু মারের ব্যক্তিগত জীবম- 
সমস্যাই থেকে গেছে। 

তাখিকতার রূপটি ঠিক পঙ্গিম-পমকালের ব্যাপার না| এটিকে বস্থিমচন্্র 
উপন্যাসেব কালে পরিপ্রেক্ষিতেই স্থাপন কশ্ছেন। তবে বঙ্িমন্ছ্র সাধু 
সন্তদের প্রতি কোতুহল যে কাপালিক চন্ত্ের £প্রণা, মেকথা আমরা তা 
ব্যক্তিজীণন থেবেই জানতে পাবি। 

কগপাশকুগুলা' উণন্তামের ২য় €৭ ৬ পারক্ছেদ (অবরোধে এ কপাল" 
কুগতলা ও শামাহ্দরর যোশকথনে বাণলাদ্হের এবটি মধুব-পাবিশারিক 
চিধ পাপন্যট হয়েছে। মধশ্য ঠাব মশো ঙাযালন্দবার কুণান স্বামাগনিত 
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বাধ হ 
মু"|লি*। দন (যা ঘটে তঠেন। তত হমচুছর 
স'গে মুশালন'ব খিখাহপূৰ সাখাধকারেব পাপে বঙ্গমচন্দ ই সহক 
শী তাই ১ম খপ হর পরিশেধে (পিঞুরেব বি ঈট) 
অহিযাটিনত্ যখন মুণালিশী তার গৃহত্যাতের বিববণ 
দান করেছে) "্তথন মশিখাবিনী [দেছেখী কথাটি মনে পড়িলেও আমার ২৬ 
অন্থখ হয়| তুষি কুমারী হইয়। কি প্রকারে পুকষের মহত গোপনে প্রণয় 
করিতে 1” 

তখন মুণালিনী হেমচন্ত্রকে স্বামীরূপে স্বীকার করেছে এবং মণিমালিনীকে 
গোপনে একটি কথ। বলেছে, যা শুনে “মণিম'লিনী পরম গ্রীতি “কাশ 


করিলেন।” 


হণারিণ 
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এই গোঁশন কথাটি মণিমালিনীর কাছে প্রকাশ না করলেও পরবর্তী 
পরিচ্ছেদে মুণালিনী গিরিজায়ার কাছে প্রকাশ করেছে। সে কথাটি হল 
হেমচন্দ্রের সংগে মৃণালিনীর গোপন বিবাহ । এই বিধাহও শান্মতে হয়েছিল। 
এমন কি মৃণালিনীর কন্যাসম্প্রদীনের জন্য তার এক আত্মীয়াকেও কৌশলে 
আনান হয়েছে। আদলে বঙ্কিমচন্দ্র বিবাহপূর্ব প্রণয় সম্পর্কে যখে্ রক্ষণশীল 
ছিলেন। তাই নানারপ কৈফিয়ৎএর অবতারণা করেছেন। 

বিধবাবিবাহ মম্বন্ধে বঙ্কিমচঞ্জের মনোহাবেব কিছু ইঙ্গিত 'মুশালিনী' 
উপন্তাসে পাওয়! যেতে পারে। মনোরম! যখন পশ্পতিকে যবনের ম*গে 
গোপন পরামর্শ করতে দেখেছে, তখন তাব প্রশ্বেব উত্তরে পখপতি একপ কবাঁব 
কারণ প্রসন্ষে বলেছে- “কেন, মনোবযা? তোমার জন্বাই আমি এ মন্ত্রণ। 
করিয়াছি।, আ'ম এক্ষণে রাজভূত্য, ইচ্ছামত কার্য করিতে পারি না। এগ্ন 
বিধবাবিবাহ করিলে জনসমাজে পরিত্যন্ত হইব; কিন্তু যখন আমি স্বয়ং রাজা 
হইব, তখন কে আমায় ত্যাগ করিবে? যেমন বল্লালসেন কৌলীন্কের নূতন 
পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবা-পরিণয়ের নৃতন পদ্ধতি 
প্রচলিত করিব।” ( মুণ।লিনী ২/৭৯)। 

কৌলীন্তাপ্রথার প্রবর্তনে আমাদের সমাজে বোন ভাল ফল হয়নি, বন্ধিম- 
চন্ত্রও ত1 উল্লেখ করেছেন। হৃতরাং সেই কৌ লীন্ত প্রথাব স'গে সমানে 
বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকে বসান বঙ্কিমগন্জ্রের নেতিবাচক মনো শাবেবই প্রকাণ 
বলতে হবে। 

মনোরমাও যে আদৌ বিধব| নয়, পশুপতির পরিণীতী স্বী, সেকথাও প ব 
প্রকাশিত হয়েছে । ওয় খণ্ড ৬ পরিচ্ছেদে হেমচন্দেক স"গে মনোরমার প্রেম 
সম্পর্কে যে কথোপকথন হয়েছে তাতে বিবাঠিত| ৭ বিপা নারীর অগ্য পুরুষে 
আসক্তির সমালোচনা আছে! প্রণয়কে সেখানে অস্বীবীর নর] হণনি, তবে 
ধর্মের কাছে প্রণয়কে ক্লান কর! হয়েছে। 

মমোরমার পশ্পপতির প্রতি অনুরাগের ভ্যা, ভেম্বচন্দ্রের এই খিক্ধাকের 
প্রত্যুত্তর দেবাঁর জন্যই, মনোরম সহমরণকালে হেমচন্দ্কে ডেকে পাঠিয়েছে। 

সহমরণ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্ধের যে বেশ অনুরাগ ছিল তামনোর্মাব মহমরণের 
বর্ণনায় পরিস্ফুট --“পরে ব্রাঙ্গণেরা মনোরমাকে যথাশান্্ এই শীষণ তে ব্রতী 
করাইলেন। এবং শাপ্রীয় আচাধাস্থে, মনোরমা ব্রাঙ্গণের আগীত নৃতন বন্ধ 
পরিধান করিলেন। নব বন্্বপরিধান করিয়া, দিব্য পুঙ্পমাল! কে পরিয়া। 
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পশ্ুপতির প্রজলিত চিত। প্রদক্ষিণপূর্বক, তদুপরি আরোহণ করিলেন । এবং 
সহাস্ত আননে মেই প্রজলিত হুতাখনরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া, নিদদাঘ- 
সন্ত কুহ্বমকলিক।ব ন্যয় অনলতাপে প্রানত্যাগ করিলেন ।” 

( মুণালিনী 9/১৫ )। 

“মুণালিনী” উপন্াসেই প্রথম বঙ্কিমচন্ত্রের শ্বদেশচেতনা ও পরাধীনতার 
প্লানিবোধ প্রকাশিত হয়েছে। সপুদশ অশ্বারোহী কর্ভৃক বঙ্গবিভয়েব ঘটন। বঙ্ছিমচন্ 
স্বীকাব কবে নিতে পাবেন নি। তাই তিনি লিখেছেন-“যষ্ট বদর পরে 
যবন-ই তিহ!সবে| মিনহাজ উদ্দীন এইরূল লিখিয়াছিলেন। উহার কতদূর সত্য, 
কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? যখন মন্তস্তেব লিখিত চিত্রে শিংহ পরাজিত, 
মনস্য দিহের অপমান” স্ববূপ চিত্রিত হইয়াছিল, ৩খন দিংহের হন্ছে চিত্র- 
ফলক দিলে কিৰপ চিত্র লিখিত হইত? মন্নযয যুষিকতুললা প্রতীয়মান হইত 
সন্দেহ নাই। মন্দগগিণী বঙ্গভূমি মহজেই দুরবলা, আবার তাহাতে শক্রহন্তে 
চিত্রফলক !” ( মৃণাঞ্িনী ৪/৪)। 

কিন্ত ইতিচাপেব মতাকে বস্কিমচন্্ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই 
ব্যথিতচিত্তে লিখেছেন__ 

“সেই দিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বি'শতি সহম্র ফবন আসিয়া নবদ্ীপ 
প্লাবিত করিল। নবদ্ীপ-জয় সম্পন্ন হইল। যেস্ুর্ব সেই দিন 'ন্তে গিয়াছে, 
আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উ্ঘ হইবে না? উদয় অস্ত উভয়ই ত 
স্বাভাবিক পিযম 1” (মুণালিনী $/৫)| ইংরেজ আমলে পরাধীন] থেকে 
মুক্তিলাভের কামন। যে বঙ্কিমচণ্রের কত তীব্র ছল তা এই খেনে ক্তিতে 
প্রকাশিত। 

গ্্যোতিবিষ্া৷ সম্পর্কে বঙ্কি মচন্দ্রের বেশ অনুরাগ ছিল। 'মৃণালিনী? উপন্যাসে 
মীধবাচার্য কর্তৃক ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাষদান উল্লেখযোগ্য । তিনি বুঝতে 
পেরেছিলেন পূর্দেশে যবনদের পরাজয় ঘটবে! সেঙ্ন্ই হেমচন্্রকে গৌড়ে 
পাঠান হয়েছিল। কিন্তু গৌড়ে পরাজিত হলেও মাধবাচার্ধের বিশ্বাস যায় নি। 
তাই তিনি হেমচন্দ্রকে বলেছেন-“বৎম ! ছুঃখিত হইও না। দৈবনির্দেশ 
কখনও বিফল হইবার নহে। আমি যখন গণন। করিয়াছি যে, যবন পরাস্ত 
হইবে, তখন নিশ্চয়ই জানিও, তাহার] পরাতৃত হইবে। যবনের| নবদ্বীপ 
অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদ্বীপ ত গৌড় নহে। প্রধান রাজা সিংহাসন 
যাগ করিঞ্কা পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু এই গৌড় রাজ্যে অনেক করগ্রদ 
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রাঁজা আছেন; তীহাবা ত এখনও বিজিত হয়েন নাই। কেজানে যে, সকল 
রাজ একত্র হইয়। প্রাণপণ করিলে, যবন বিজিত ন হইবে 1” 
( মৃণালিনী ৪/১২)। 
শেষপর্যন্ত মাঁধবাঁচার্ধ নির্দেশিত দৈববাণী যে সফল হয়েছিল তা। বঙ্ধিমচন্ 
পবি-শষ্টে উল্লেখ কবেছেন--“হেমচন্দ্রকে নৃতন রাজ্যে স্থাপন কথ্যি মাদবাচার্য 
কামরূপে গমন কবিলেন। সেই সময়ে হেমচন্ত্র দর্গিণ হইতে মুসলমানেক প্রতি- 
কৃনতা কবিত লাগিলেন। বখতিয়াব খিলজি পবাতূত হইয়া কামৰপ হইতে 
দৃবীভৃত হইলেন। এবং প্রত্যাগমনক|লে অপমানে ও কষ্টে ঠাহাব প্রাণবিষোগ 
হইল। কিন্তু সে সকল ঘটনাঁব বর্ণনা কব এ গ্স্থেব উদ্বেগ নহে।” 
(মৃণ[লিনী- পরিশিষ্ট )। 
বিষবৃক্ষ” বঙ্ধিমচন্দ্রে তথ! বাংলাসাহিত্যের যযার্থ প্রথম সামাজিক 
উপন্াম। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মাঁটিব অনেক কাছাকাছি এসে উপস্থিত 
হয়েছেন | হ্থনুখী-নগেন্্র ও কুননন্দিনীব সমস্যা আমাদেব পবিচিত 
পরিবেশেবই সমস্ত! | এই উপন্তাসে বন্কিমচন্্র উনবি এ শতাদীব পটভূমিকেই 
গ্রহণ করেছেন অবশ্থ, সে পরিবেশ নিতান্ত সাধাবণ মান্রষেব পরিবেশ নয, 
উচ্চবিত্ত জমিদাবশ্রেণীব মাগ্ষের পরিবেশ |. .ঢাগেন্। দত 
গোবিন্দপুবেব জমিদা। ভাব নির|ট প্রাসাদ ও ধনৈশ্বর্ষেব 
যে বর্ণনা বশ্গিমচন্দর দিষেছেন তা তৎকাপীন জমদাবদের আডম্ববপ্রিনঙাব যথার্থ 
চিত্র। (কানে নগেঞ্জেব মত প্রজাবৎল, জনপ্রিয হমিদ্াব9 যেমন ছিলেন, 
তেমনি কুন্দ নন্দিনীব গ্রতি আসক্তি জন্মানোর পব নগেদেব জ'মধাবীকাে 
অবহেলার স্থ.ষ।গে গোষন্জা-নায়েবধ্বে অভ্যাসে গ্রুজাদেব আস্থিরতাঁব ।য চিত্র 
দেওয়। হয়েছে তাঁও সে যুগে ছুর্নভ ছিন না। দেবেস্দ্রব স" নগেন্দ্েব শবাঁকি 
মামলায় দেবেন্দদের অবস্থার অবনিত ও সম্পন্তি উদ্দাবেব ভঠা কুৎসিৎ কন্যা 
দংগে বিবাহের ঘটনাও সেকালের জমিদা সমাছে ঢুলাভ ছিল ন।। 
/বিষবুক্ষণ গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র যে-মমস্ত ভীবনচিত্রেব বর্ণন। দিয়ছেন, তাঁর মধ্য 
দিয়ে অল্প কথায় তৎকালীন মানুষের জ্বীবনযাত্রা শন্দর ফুটে উঠেছে। নগেন্ছ- 
নাথের কলিকাতায় নৌকাযাত্রাণালে পার্বতী দৃশ্ঠাবলীব বনি। বঙ্কিম5ন্ত 
এভাবে দিয়েছেন-_-“জলেব ধারে তাঁরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালের গোরু 
চয়াইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়। গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু 
খাইতেছে, কেহ বা ম্বারামারি করিতেছে, কেহ কেহ তূজ! খাইতেছে। বৃষকে 
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লাঙ্গন চধিতেছে, গোঁকু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষে? অপিক করিয়া গালি 
দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে । দাটে ঘাটে কুষকের মহিষীরাও 
কলমী, ছেঁড়া কাথা, পচা মাছুব, রূপার ভাবিজ্গ, নাকছাঁবি পিতলের পৈচে, 
ছুই মানের মলা পরিধেয় বন্ব, মপীনিনিত গাষের বর্ণ, রু্গ কেএ লইয়| খিরাঙ্জ 
কবিতেছেন। ভাহার মধ্যে কোন তন্দরী মাথার কা মখিয়া মাথা 
ঘলিতেছেন। পেহ ছেলে ঠেখাইছেছেন) কহ কোন নন্দ, অব্যক্তনামী 
প্রতিবাঁসনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দা ববধিতেছেন, কেত কার্টে কাঁপড 
আছ্ডাইতেছেন। চেন কোন ভদ্রগ্রামেব ঘাটে বুলবখিনীব ঘাটি আলে। 
করিতেছেন । প্রাচীনাব। ব্ৃত। কবিতেছেন_মধ্যবশন্ধন শি পূজ বধিকেছেন 
-যুবভারা ঘে।মট। ধিম ডু" পিঠেছেন -আার বানক-শালিকাব ঠেঁচাইতেছে 
কাধ মাণিতেছে, পৃঙ্জাব ফুল কুডাইতেছে, সাতার দিতেছে, সকলের 
গাছ জল দিতে) কথন বখন ধ্যানে মগ্র। মুিতনখ্না কোন গৃহিগর 
সম্ঘুঃস্থ পাঁধাব শিব «ইয়। পালাইতেছে | ত্রা্দণ ঠাকুর নিরীহ ভাল 
মা যখ শু৬ শান মনে গঙ্গছুর পড়িনেছেন, পৃজ। কণিতেছেন, এক 
একাব আকঠনিমজ্জিতা| বোন যুনতীব প্রতি অলক্গ্যে চাহিয়া লইতেছেন | 
আকাশে সাদ মেদ বৌধতপ্র ভইয়। ছুটিতেছে তাহার নীচে হুম বিন্ুপৎ পাখা 
উডিতেছে, নাধিবেপ গাছে চিল বসিষা, বাজমিম্ধীব মুত চারিদিক দেখিতেছে। 
কাহ।র কিসে ছে মাবিবে|। বক ডো জোক, কাদ' ঘাটিযা বড়াইতেছে। 
ডান রসিক লোক, ডুব মাবিতেছে। আব হ্া।পাছা হত ছোক তোল 
উত্িয়া। বেডাইতেছে। ভাবি নৌকা হা হটর করি | যাইতেছে আপনার 
গ্রমাঁজনে | খেয়া শৌপ| ণজেন্্রগমনে যাইতেছে _পবে হত হনে বোকা 
নেক। যাইতেছে ন।,-ঙাহাতের গভুব গযোছন মাত । ব্ষু-91১ 71 
আব এক সাথক চির -বর্ষ। গেল | শত্রধনাল আল । শহতক।লও 
যায়| মাঠের ভল শুক!ইল। ধান »কল যুলিয়। উঠছে গুদরিখিব পম 
যুবাইয়। আপল। প্রাতঃকালে বৃষ্ষপ্প্ হইতে শিশিং কবিতে থাকে। 
সন্ধ্যাপ[লে মাঠে মাঠে ধমাকাঁ* হয়। এম্তকালে কাব মাসের একপিন 
গ্রাতঃক!নে মধুগুবেব রাস্থাব উপরে একখানি পাক ভ্রা'সঙ্। প্লীগামে পান্ধী 
দেখ্য়! দেশের ছেলে খেলা ফেলে পাঞ্ীব ধারে ব তার দিয়া দাডাইল। 
গ্রামের ঝি বউ মাগী ছাগী জলের কলসী বাকে শি: একটু তফাৎ দীতাইল-- 
কাকের বলসী কাঁকেই রহিল-অবাক্‌ হইয়। পাঁকী দেখিতে জাগিল- আব 


তে 
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আর স্ত্রীলোকের! ফেল্‌ ফেল্‌ করিয়। চাহিয়! রহিল। চাষারা কাতিক মাসে 
ধান কাটিতেছিল--ধান ফেলিয়া হাতে কাস্তে, মাথায় পাগড়ী, হ। করিয়া পাকী 
দেখিতে লাগিল। গ্রামের মণ্ডল মাতব্বরলোকে অমনি কমিটিতে বসিয়া 
গেল। পান্কীর ভিতর হইতে একটা! বুটওয়াঁল। পা বাহির হইয়াছিল! সবলেই 
সিদ্ধান্ত করিল, সাহেব আসিয়াছে-_ছেলের! গ্রব জানিত, বৌ আসিয়াছে। 

পাক্কীর ভিতর হইতে নগেন্দ্রনাথ বাহির হইলেন। অমনি তীহাকে পাঁচ 
সাত জন গেলাম করিল-_ কেন না, তাহার পেন্টলুন পরা, টুপি মাথায় ছিল! 
কেহ ভাবিল, দারোগা, বেহ ভাবিল, বরকন্নাজ সাহেব আসিয়াছেন।* 

( বিষবৃক্ষ-__৩৭ পরি. ) 

নগেন্দ্রের অন্রমহ:লর বর্ণনার মধ্যে সেকালের এশখবর্ধশালী ব্যক্তিদের 
অন্ুগৃহীতদের আঠার-ব্যবহারের চিত্র প্রকাশিত হযেছে ।- 

“এই তিন মহলের পশ্চ।তে তিন মহল অনব। কাছারি বাড়ীর পশ্চাতে 
ষে অন্দর মহল, তাহা নগেন্দ্রে নিজ ব্যবহাধ্য। তন্মধ্যে কেবল তিনি, 
তাহার ভার্ধ্য। ও তাহাদের নিজ পরিচর্ধ্যায় নিযুক দাসীর থাকিত। এবং 
তাহাদের নিজ ব্যবহার্য ভ্রব্যসামগ্রী থাকিত। এই মহল নৃতন, নগেনের 
নিজের প্রস্তত ; তাহার নির্ণাণ অতি পরিপাটি । তাহার পাশে পুঙ্গার বাড়ীর 
পশ্চাতে লাবেক অন্দর | তাহা পুরাতন, কুনিমিত ; ঘরমকল অনুচ্চ, ক্ষুএ এবং 
অপরিষ্কত। এই পুরী বহুসংখ্যক আত্মায়কুটুম্ব-কন্ত।, মাপা, মাসীত শুগিনী, 
পিলী, 'পিসীত ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা! 'ভাগিনেযী, পিলীত 'ভাইয়েব জী, 
মাসীত ভাইয়েব মেয়ে, ইত্যাদি নানাবিধ কুটুষ্বিনীতে কাকপমাকুল বটবৃক্ষের 
ন্যায়, রাত্রি দিবা কল কল কবিত। এবং অন্ুক্ষণ নান! গাব চাৎকাব, হাস্য 
পরিহাস, কলহ, কুতর্ক, গর, পরনিন্দা বালকেব হড়াভড়ি বালিচার রোদন, 
“জল আন” “কাপড় দে", “ভাত র'ধলে না”) “ছলে খায় নাই”, দুধ কই” 
ইত্যাদি একে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্িত ছইত। ওহার পাশে ঠাকুরব|ডীর 
পশ্চাতে রদ্ধনশাল| | সেখানে আরে! দ্বাক। কোথাও কোন পািক! শাছেব 
হাডিতে জাল দিয়! পা গে!ট করিদা, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে ঠাহার ছেলের 
বিবাহের ঘটার গল্প ক'রত্ডেছেন। কোন পাচিকা বা! কীচা কাঠে ফুঁ দিতে 
দিতে ধু'য়ায় বিগলিতাশ্র লাচনা হইয়া, বাঁীর গোমস্তার নিন্দা করিতেছেন, 
এবং সে থে টাকা চুরি করিবার মানসেই ভিজ। কাঠ কাটাইয়াছে, তদ্যিয়ে 
বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন । কোন সুন্দরী তপ্ত তৈলে মাছ দিয়া চক্ষু 
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মৃদিয়।, দশনাবলী বিকট করিয়া, মুখভঙ্গি করিয়া আছেন, কেন না, তপ্ত তৈল 
ছিটকাইয়৷ তাহার গায়ে লাগিয়।ছে, কেহ বা আ্ানকালে বাহুতৈলাক্ত, 
অমংযমিত কেশরাশি চুডার আকারে সীমস্তদেশে বাধিয। ডালে কাটি 
দিতেছেন যেন রাখাল, পাঁচনীহন্তে গোকু ঠেঙ্গাইতেছে ! “কোথাও পা বড় বটি 
পাতিয় বামী, ক্ষেমী, গোপালের মা, নেপালের মা, লাউ, কুমড়া, বার্ানু, 
পটল, শাক কুটিতেছে। তাতে "স্‌ ঘস্‌ কচ. কচ. শব হইতেছে, মুখে পাড়ার 
নিন্দ|, মুনিবেব নিন্দা, পরস্পরকে গালাগালি করিতেছে । এবং গোলাগী অল্প 
বয়সে বিধবা হইল, দির স্বামী বড মাতাল, কৈলগামীব জামাইয়ের বড় চাকরি 
হইয়াছে__সে দারোগার মুন্ুরী ; গোপাল উড়ের ষাত্রার মত পুথিবীতে এমন 
আব কিছুই নাই, পারব হীব ছেলের মত দুষ্ট ছেলে আর বিশ্ব বাক্গালায় না, 
ইংরেছেরা না কি রাবণের বংশ, 'দগীবগ গক্ষ। এনেছেন, *টডাখ্যিদের মেয়ের 
উপপতি শ্যাম বিশাস, এইবপ নান। বিষষের সমালোচনা হইতেছে । কোন 
কুগর্ণা সুলাপা, প্রাঙ্গণে এক মহাস্বগী বটি ছাইয়ের উপর স'স্থাপিত করিয়া, 
মত্যজাতিব এখঃগ্রাণনত্হার করিতেছেন, চিলেটা বিপুলাঙ্গীর শরীরগৌরব ও 
হস্তনাঁথব দেখিয়া ভয়ে আগ হইতেছে না, কিন্ধ দুই একবার ছে মারিতে৪ 
ছাড়িতেছে না! কোন পরুকেণা জল আনিতেছে, কোন 'ভীমধশনা কাটনা 
বাটছেছে। কোথাও বা ভাঁগুারমধো। পানী, পাচিক] এবং 'ভাগ্ডারের 
রক্ষাকারিনী এই তিন হনে তুমল সংগম উপস্থিত। ভাগারকর্তী তর্ক 
করিতেছেন যে, যে দ্বত দিরাছি, তাহাই গ্যাষা থচ-পাচিক|'তক করিতেছে 
যে, ন্যাধা খরচে কুলাইবে কি প্রকারে? দাসী তক করিতেছে যে, যদ্দি 
'ভাগাবেল চাবি খোলা থাকে, হাহা হইলে মামর। কোনকপে কুল "রা দিতে 
পারি। 'ভাতেব উমেধারীতে শনেক গুলি ছেলে মে, কাঙ্গালী, কুদ্ধব বদিয়! 
আছে। বিড়ালেবা উম্বেধারী করে ল- তাহারা অবঙ্চাশযতে “দোষভাবে 
পরগৃহ প্রবেশ” করত বিনা অন্মতিত্বেই খাগ্ লইয়া যাইতেছে । কোথাও 
অনধিকার গ্রাবস্টাী কোন গাভী লাউবের খোলা, বেগুনের ও পটলের বোটা 
এবং কলার পাত অমুতবোধে চক্ষু বুজিয়া চর্বন করিতেছে 1? 
। বিষবৃক্ষ : ৭ম পারস্ছেদে) 
নবম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাঁমীর বাঙালী অন্তঃপুরের যে ধার্থক 
চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তাই এই পরিচ্ছেদটি 
সম্পূর্ণ উদ্ধতযোগ্য বলে মনে করি।-_ 


৫৮ বঙ্কিম উপন্থামের 


“বিধবা কুন্দনন্দিনী পগেনদরের গৃহে কিছুধিন কালতিপাত করিল। একদিন 
মধ্যাহ্নের পব পৌবস্থীব। সকলে মিলিত হইয। পুর।তন অন্তঃপুবে বদিয়াছিল। 
ঈশ্ববরুপায় তাহাবা অনেকগুলি, সকলে স্ব স্ব মনোমত গ্রাম্যস্ত্রীহলভ বার্্যে 
ব্যাপৃতা ছিল। তাহার্দেব মধ্যে অনতীতবাল্য। কুমাণী হইতে পলিতকেশা 
ব্যায়সী পর্যস্ত সকলেই ছিল। কেহ চুল বীধাইতেছিল, কেহ চুন বীধিয় 
দিতেছিল, কেহ মাখা দেখাইতেছিল, কেহ মাখা দেখিনেছিশ) এব “উ উ" 
কবিয়] উকুন মাবিতেছিল, কেহ পাকা টুল তুলাইত্ছিল, কেহ ধান্তহন্থে তাহা 
তুলিতেছিল। কোন স্ন্দবী স্বীয বাঁলকে * গন্য বিচিত্র কী॥। শিয়াইতেছিলেন । 
কেহ বালককে স্তন্যপান কবাইতেছিলেন | কোন হ্থন্দধী চুলের ডি বিনা- 
ইতেছিলেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিলেন, ছেলে মুখব্যাঠন ববিযা তিমগামে 
সগ্তহবে বোন করিতেছিল | কোন বপসী কাঁপেট বুনিতেছিলেন , বেহ গাব। 
পাতিয] তাহা দেখিতেছিলেন। কোন চিত্রকুশণ। কাহাবও বিবাহে কথা 
মনে কবিয়] পিডিতে আলপনা িতেছিল্নে, কোন সা গ্রস্থবস রাণী শিছাবতা 
দাহ্গবায়েব পাচালী পড়িতেছিলেন। কোন নযী।সাঁ পুত্রের নিন! কবিয় 
শ্রোতীবর্গেব কর্ণ পবিক্ৃপ্ত কবিতেছিলেন, কোন বপিকা যুনতী অর্দক্ট্ববে 
স্বামীর বসিকতাঁব বিবণ সখীদেব কানে কানে বঞ্সিম। বিবহিনীব মানাবেন। 
বাডাইতেছিলেন। কেহ গৃঠিণীব নিন্দ , কেই কর্তাপ নিন্দা কেহ গ্রত্বাসী- 
দিগেব নিন্দা কবিতেছিলেন ; অনেকেই আনম ৮*'প। কবিতেছিলেন। ধিনি 
ুর্য্যমুখী কর্তৃক প্রানে নিজবুট হীনতাব শল্য মুদ্ধত ৎপিহ। হইয়ািান তিনি 
আপনাব বুদ্ধিব অসাধাঁণ প্র থর্য্যের অনেন উদলাহণ প্রাযাগ কহ্তেছি্ন 
ধাহাব ব্্ষনে প্রা লবণ সমান হয না) তিনি আপনাব পানৈণুণ্য অঙ্গে 
সু্ীর্ঘ বন্ৃতা কবিত*ছিলেন। যাহার শ্বামা গ্রামের মধ্যে গরহূর্থ, তিনি 
সেই স্বামীব অলৌকিক পারশিত্য কখওন খবিষ। সঙ্গিনাকে বিশ্মি পা করিতেন 
ছিলেন ধাহার পুরকন্যাঁঞ্লি এক এনটি রক্চর্ণ মা'সপিপ, ভিনি বার্তা 
বলিয়৷ আম্ষালন করিতেছিলেন। স্্যমুখী এ সভায় ছিলেন না। তি 
কিছু গবিবত, এ সকন সম্প্রধায়ে বড বদিতেন না এবং তিনি থাকিলে অন্য 
সকলেব আমোদেব বিদ্ব হইত | সকলেই ভ্াহাকে ৬য কবি) তাহা নিবট 
মন খুলিয়া! সকল কথা খলিত না। কিন্তু কুন্দননিনী এক্ষণে এই সম্প্রদাষেই 
থাকিত ১ এখনও ছিল। সে একটি বালককে তাহার মাতার অনুরোধে 
ক, খ, শ্রিখাইতেছিল। কুন্দ বলিয়া দিতেছিল, তাহার ছাত্র অন্য বালকের 


উপাদান বিচার ৫৯ 


করম্থ সন্দেশের প্রতি ই। করিয়। চাহিয়/ছিল; স্বতরাঁং তাহার বিশেষ বিগ্যাঁলাঁভ 
হইতেছিল। 

এমত সময়ে সেই নারীসভাম গুলে “জয় রাধে 1” বলিয়। এক বৈষবা আসিয়া 
দাড়াইল। 

নখেন্দের ঠাকুর বাড়ীতে নিত্য অতিথিসেরা হইত, এব" ভগ্যতীত 
সেইথানেই প্রতি রবিবাঁবে তওুনাদি বিভরণ হইত, ইহা! ভিন্ন ভিক্ষার্থ নৈধণবী কি 
কেহ অস্থুঃপুর আসিতে পাইত না। এইগন্ 'অন্কুঃপূব মধ্যে “জয় বাধে” শুনি 
একজন পুৰবারিনী বলিভেছিল, “কে তরে মাগী বাঁডীর ভিতর? ঠাকুরবাক়ী 
যা।” কিন্ধ এট কণা বলিতে বলিতে দে মুখ ফিরাহয়। বৈ নাকে দেখিয়া 
কথা আর সমাথ করিল না। তপরিবষ্ঠ বলিল) «ও ম।। এ আবার কোন্‌ 
বৈষবী গে!” 

সকলেই বিস্মিত হইয়া] দেখিল যে, পা পা তাহার শবীরে আর 
রূপ ধরে না। দেই বহুতন্ষীকোতিত 


রর 


মণ্ডল ও) টা নন্দিনী ব্যতাত 


তাহ! হইতে সমাধন রূপবতী কেহই নহে | তাহারন্ভ্বত বিচাধর, অগঠিত 
নাসা, বিস্কারিত ফুপ্েন্দীববতুলয চক্ষ সিরবেধাবৎ আধুগ, নি লভাট, বাহু- 
যুগলের মুণালবৎ গঠন এব" চ*পকধাম বং নর কমণকললত। বিহু সেখানে 


যদি কেহ সৌন্দর্যের সন্িাবক থাঁকিত) ভবে সে ধলিত ফে, ত্ষৈ'ণী গগনে 
কিছু লালিত্যেব অগাব। চলন ,ফবন এ মকলএ পৌনয। 

ৈফধার নাকে রসবলি, মাথায় টেণ্ড কাটা, পরণে কালীপেডে সিমলাহ 
ধু) গাছে একটি খুনী । হাতে শিশনের বাল» এব তাহার উপরে জল- 
তরঙ্গ চডি। 

দীলোকদিগেব মধো একজন বধোচ্যেত কহিল, হি গং তমি তে 22? 

ব্ৈণী কহিল, “আমার নাম হরিদাদ। বৈদবী। ম ঠানুহাক গান 
শুন্বে ?? 

তখন “শুন্যবা গে, হন্বো ।” এই ধ্বনি চারিদিকে আবালবৃদ্ধার ক 
হইতে বাহির হইতে লাগিল। তখন খশনী হাতে বৈষতী উঠষা শ্যি। 
ঠাকুবাণীদিগের কাছে বদিল। সে যেখানে বসিল, সেইখানে কুন্দ ছেলে 
পড়াইতেছির। কুন্দ অত্যন্ত গীত প্রিয়, বৈষ্ণবী "ান কবিবে শুনিয়া আ₹ একটু 
সন্নিকটে আদিল । তাহার ছাত্র সেই অবকাঁশে উঠিয়া গিয়া সন্দেশ্ভোজী 
বালকের হত হইতে সন্দেশ বাড়িয়া লইয়া! আপনি ক্ষণ করিল। 


৬৪ বঙ্কিম উপন্তাসের 


বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, «কি গায়িব?” তখন আোত্রীগণ নানাবিধ 
ফরমায়েম আরম্ভ করিলেন; কেহ চাহিলেন “গোবিন্দ অধিকারী”__কেহ 
“গোঁপালে উড়ে”। যিনি দ্াশরথির পাচাঁলী পড়িতেছিলেন, তিনি তাহাই 
কামনা করিলেন। দুই একজন প্রাচীন! কুষ্ণবিষয় হুকুম করিলেন। তাহারই 
টাকা করিতে গিয়। মধ্যবয়সীর। “সথীসংবা?” এবং “বিরহ” বলিয়া মতভেদ প্রচার 
করিলেন। কেহ চাহিলেন, “গো্”_কোন লঙ্জাহীন। যুবতী বললি, “নিধুর 
টগ্লা গাইতে হয় ত গাও-নহিলে শুনিব ন1।” একটি অক্ফুটধাক্য বালিক। 
বৈষ্ণবীকে শিক্ষা দ্রিবাব অভিপ্রায়ে গাইয়া দিল, “তোলা দাস্নে দাঁস্নে 
দুতি।” 


বৈষ্বী সকলের হুকুম শুনিয়। কুন্দের প্রতি বিদ্যুদ্দামতুলা এক কটাক্ষ 
করিয়া কহিল, “হ্যা গা তুমি কিছু ফরমাস করিলে না?” কুন? তখন 
লজ্জাবনতমৃথী হইয়] এল্প একটু হাসিল, কিছু উত্তব করিল না। কিন্তু তৎনই 
একজন বয়স্যার কাণে কাণে কহিল, “কীন্তন গাইতে বল না1” 


বয়স্যা। তখন কহিল, “ওগে। কুন্দ কীর্তন করিতে বলিতেছে গো!” তাহা 
শুনিয়া বৈষ্ণব কীর্তন করিতে আরম্ত করিল | সকলের কথা টালিয়! বৈষ্ণবী 
তাহার কথা রাখিল দেখিয়! কুন্দ বড লঙ্িও] হইল। 


হরিদাপী বৈষ্ণবী প্রথমে খঞ্তনীতে ছুই একবার মূছু মুছু যেন জ্রীভাচ্ছলে 
অনুুলি গুহার করিল। পবে আপন কঠমধ্যে অতি মৃদ্ধ মুছ নববসন্থপ্রেরিতা৷ 
এক ভ্রমরীর গুগ্নবৎ স্থবের আলাপ করিতে লাগিল-যেন লজ্জাশীলা বালিকা! 
স্বামীর নিকট প্রথম প্রেমনাক্তি জন্য মুখ ফুটাইতেছে। পরে অকল্মাৎ সেই 
ুদ্রপ্রাণ খগ্তনী হইতে বাগ্বিদ্ভাবিশাবদের অঙগুলিজনিত শবের ন্যায় মেঘগন্তীব 
শব বাহির হইল, এবং তৎসঙ্গে শ্রোত্রীদিগের শরীর কণ্টকিত করিয়া, 
অগ্মরোনিন্দিত কণগীতিধ্বনি সমুখিত হইল। তখন রম্নণীমগ্ুল বিশ্মিত, 
বিমোহিতচিত্তে শুনিল যে, সেই বৈষ্ণবীর অতুলিত ক, অটুলিক। পরিপূর্ণ 
করিয়া আকাশমার্গে উঠিল। যৃঢা পৌরম্্ীগণ ধেই গানের পরিপাট্য কি 
বুঝিবে? বোদ্ধ! থাকিলে বুঝিত ঘে, এই স্বাহ্গীণতাললয়ন্বরপরিশ্তদ্ধ গান 
কেবল স্থকঠের কার্য নহে। বৈষ্ণবী যেই হউক, সে নঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ 
সুশিক্ষিত৷ এবং অল্প বয়সে তাহার পারদশী। 


বৈষ্বী গীত সমাপন করিলে, পৌরস্্বীগণ তাহাকে গায়িবার জন্ত পুনশ্চ 
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অনুরোধ করিল। তখন হরিদাপী সতৃষ্বিলোলনেত্রে কুন্দনন্দিনীর মুখপানে 
চাহিয়। পুনশ্চ কীর্তন আরম্ভ কবিল, 
“শমুখপনঙ্কজ- দেখবো বলে ছে, 
তাই এসেছিলাম এ গোবকুলে। 
আমায় স্ান দিও হাই চরণতলে | 
মানেব দায়ে তুই মানিনী, 
তাই সেদেছি বিদবেশিনন, 
এখন বাচাও রাধ। কথ। কোয়ে, 
ঘুর যাই হে চরণ ছুঁয়ে। 
দেখবা তোমায় নন হবে, 
তাই বাজাঠ পাশী ঘবে খবে। 
ধঙ্গ পরে বলে বাছে বাশ, 
তন নয়নঞলে আপনি হামি। 
তুমি যি ন' চাও ফিবে, 
তবে যব সেই যমুনাতারে, 
'ভাঙ্গ বো বাশী ভোজবে| হাণ, 
এই বেল তোর 'ভান্ুক মান। 
ব্রজের স্থ, রাই, দিয়ে জলে, 
বিবাইনু পদতলে, 
এখন চবণনৃপুব বেঁধে গলে) 
পশিব যমুনা-জলে।” 
গত মাপ হইলে বৈদ্বাঁ বুন্দনন্দিন ব সুখপ্রতি চাহিয়া বলি শ্গীত 
গাছ] আমার এখ খ্র্াইতেছে। আমায় একটু জল দাও।” 
বুন্দ পাত্রেকবিয়া জল মানিন। ১৯1] কহিল, “তোমাফিগের পাত্র 
আমি ড্রইবনা। আপিয়া আমাব হাতে ঢালিয়া দাও, আমি জাতি 
বৈধ্বী নহি।” 
ইহাতে বুঝাইল) বৈষখী পুৰে কোন অপবিস্রজাতীয়। ছিল, এক্সণে বৈষবী 
হইয়াছে । এই কথ। শুনিয়। কুন্দ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জল ফেলিবার যে স্থান 
সেইখানে গেল। যেখানে অন্য স্ত্রীলোকের বসিয়া! স্হিল, সেখান হইছে এ 
স্থান এরূপ ব্যবধান ষে, তথায় মৃদু মৃদু কথা কহিলে কেহ শুনিতে পায় না। 


৬২ বঙ্কিম উপস্থাসের 


সেই স্থানে গিয়া কুন্দ বৈষণবীর হাতে জল ঢালিয়! দিতে লাগিল। ধুইতে 
ধুইতে অন্যের অশ্রতম্বরে বৈষণবী মৃছু মৃদু বলিতে লাগিল। “তুমি নাকি গ৷ কুন্দ 1” 

কুন্দ বিশ্মিত। হইয়| জিজ্ঞাম। করিল, “কেন গা?” 

বৈ। তোমার শাশুড়ীকে কখন দেখিয়াছ । 

কু। না। 

কুন্দ শুনিয়াছিল যে, তাহার শাশুডী ভষ্টা হইয়া দেখত্যাগিনী হইয়াছিল। 

বৈ। তোমার শাশুড়ী এখানে আমিয়াছেন। তিনি আমার বাড়ীতে 
আছেন, তোমকে একবার দেখবার জন্য বই কাদিতেছেন-- আহা] হাভার 
হোক্‌ শাশুডী। সে ত আর এখানে আপিয়া তোমাদের গিনীর কাছে সে 
পোডার মুখ দেখাতে পারবে না_ত। তুমি একবার কেন আমার সঙ্গে গিয়ে 
তাকে দেখ! দিয়ে এস না? 

কুন্দ সরল! হইজেও, বুঝিল যে শাশুড়ীর সঙ্গে সদন্ধ স্বীকাবই অকর্তব্য। 
অতএব বৈষ্ধীর কথায় কেবল খাড নাড়িয়৷ অস্বীকার কবিল। 

কিন্তু বৈষ্ঞবী ছাড়ে না পুনঃ পু৮ঃ উত্তেজনা করিতে লাগ্লি। তখন কুন্দ 
কহিল, “আমি গির্ীকে না বলিয়। যাইতে পারিব না।” 

হরিদামী মানা করিল। খলিল, “গিন্নীকে বলিও না। যাইতে দিবে ন|।” 
হয়ত তোমার শাশুডীকে মানিতে পাঠাইবে | তাহা হইলে তোমার শাশুডী 
দেশ ছাড। হইয়! পালাইবে।” 

টৈষ্ণবী যউ দাঢ এবাশ করুক, বুন্দ বিছুতেই স্্যমুগর অগ্কমতি তত 
যাইতে সম্মত হইল না।” তখন খগত্য। হরিদাদী বলিল, “আংচ্ছা বে তুমি 
গিন্ীকে ভাল করিয়া] ব্লিয়। রেখ । গামি মার একধিন আাদিয। ভয় 
যাইব কি্ত দেখে, ভাল কাব বলো। মার একটু কাদাৰাটা কৰি৪; 
নহিলে হইবে ন|।” 

কুন্দ ইহাতে স্বীকুত হইল না, কিন্তু বৈধ্ণবাঁকে হা! কি না, কিছু বলিল না । 
তখন হরিদাপী হন্তমুপ্রক্ষালন সমাপ্ধ করিয়। অন্ত নকলের কাছে ফিরিয়া 
আমিয়া পুরস্কার চাছিল। এমত সময়ে সেইথানে কুর্ধযমুখী আমিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তখন বাজে কথা৷ একেবারে বন্ধ হইল, অ্নবয়স্কর! সকলেই এক একটি 
কাজ লইয়! বসিল। 

ক্ধ্যমুখী হারিদামীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়৷ কহিলেন, “তুমি কে 
গা? তখন নগেন্দ্রের এক মামী কহিলেন, “ও একজন বৈষ্বী গান করিতে 
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এসেছে। গান ষে স্থন্বর গায়! এমন গান কখন শুনিনে মা। তুমি একটি 
শুনিবে? গত গ হরিধাসি। একটি ঠাকরুণ বিষয় গ11” 
হরিদাণী এক পূর্ব শ্যামাব্যিন গাইলে কুর্ধ্যম্খী তাহাতে মোহিতা ও 
গ্রীতা হইয়। বৈষ্বীকে পুরস্কার প্রদানপূর্বক বিধান করিলেন। 
বৈষ্ঞবী প্রণাম করিয়া এবং কুন প্রতি আর একবার দুষ্টিক্ষেপ করিয়া 
বিদায় লইল। স্ুর্যমুখী চগ্গের আডালে গেলেই সে ৎপ্নীতে মহ মছু গাইতে 
গাইতে গেল, 
“আর রে ডারদের কণা। 
ছেরে খেতে ধিব ঘুলের মধু, পরতে দিব সোণ। 
আতর ধিব শিশি ভোরে, 
গোলাপ দ্বিব কর্ব। করে, 
আর আপনি সেজে বাট] ভোরে, 
িব পানের দোন]।” 
বৈধম্পী ""স গীলোদের। অনেব সণ কেবল বৈষ্ঞধীর প্রসঙ্গ ৪ ইয়!ই রহিল। 
প্রথমে ভাহার পড় শখ্যাতি মা হইল। পরে ত্রযে একটু খুতিবাহির 
ং5তে লাগ্লি। নিরাজ থাঁলল, 'ত| হৌক, কিগ্ব নাকট। একটু চাঁপা |” তখন 
যা বাঁশল, “বদ্ট। াপু নও রত তথ্ম চন্ত্রদ্খা ব'লল, “হল গুলো 
খেন শখের ডি? তখন চাপা বলিল) পকিপান্ট। এ।টু উঠ” বমলা 
শন ০2) মানা ক 17 হাক] এ দেল, “গন্ডনট| বড বাটপাট |” মন 
বন, *ম্বাগাব কের কাটা লন মাজার কখ পের মত, পরে ঘ্ণী কবে।? 
এংকপে ব্বন্দনা বেবী শছই 1দ্ঘতীয়। কুংচিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল । তখন 
লংসত। বলিল) “ত। দেখিতে খেমন হউক, মাগী গায় তাল” ভাহাতেও 
নিন্তার লাই। চম্ধমুখা বাল) “বাই বাব, মাগীর গলা মোটশা।” মুক্তক্শো 
বলিল, *্ঠিক বলেছ--& পি যেন ষাঁড ডাকে।” আনঙ্গ বলিল, “ম।গী গান 
জানে না, একটাও দাশ্বরায়ের গান গাস্তে পারিল না।” কনক বলল, 
“মাগীর তালবোধ নই |", ত্রমে প্রতিপন্ন হইল যে, হরিদাসী বৈষণবী কেবল 
যে ধার পর নাই কুৎসিত, এমত নহে -তাহার গানও যার পর নাই মন্দ।” 
-_(বিষ:ন্_ নবম পরিচ্ছেদ ) 
“বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে উনবি'শ শতাষীর ছু'দি আন্দোলনের প্রসঙ্গ আছে। 
একটি হল ত্রাঙ্ষমাজ ও অন্যটি বিশবাবিবাহ সম্পর্কে। 
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তারাঁচরণের বর্ণনা প্রস্ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন--“তখন তারাচন্নণ এক 
প্রকার মোটামুটি ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, কিন্ত কোন কর্মকাধ্যে সুবিধা 
করিয়৷ উঠিতে পারেন নাই। স্ুরধ্যমুখীর পিতৃপরলোকের পর নিরাশ্রয় হইয়া, 
তিনি হুর্/মুখীর কাছে গেলেন। স্ুধ্যমুখী, নগেন্সকে প্রবৃতি দিয়! গ্রামে 
একটি স্কুল সংস্থাপিত করাইলেন। ারাচবণ তাহাতে মাষ্টার নিধুক্ত হইলেন। 
এক্ষণে গ্রাণ্ট ইন্‌ এডের প্রভাবে গ্রামে গ্রামে তেড়িকাটা, টগ্লাবাজ নিরীহ 
ভালমানুষ মাষ্টার বাবুর বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তৎকালে সচরাচর “মাষ্টার 
বাবু” দেখা যাইত না। স্ৃতরাং তারাচরণ একজন গ্রাম্য দেবতার মধ্যে হইয়! 
উঠিলেন। বিশেষতঃ তিনি 01020 01 01৬ ০:10 এবং ১০০০০: 
পড়িয়াছিলেন, এবং তিনি বুক জিওমেট্রি তাহার পঠিত থাকা৭ খাও বাজাবে 
রাষ্ট্র ছিল। এই লকল গুণে তিনি দেবীপুরনিবাসী জমিদার ধেবেন্ত বাবুর 
্রাঙ্মপমাঁজতুক্ত হইলেন, এবং বাবুর পারিষদমধ্যে গণ্য হইলেন। সমাজে 
তারাচরণ বিধবাবিবাহ, স্্ীশিক্ষা! এবং পৌত্তলিকবিথেষাদ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ 
লাখয়া, গ্রতি সঞচাহে পাঠ করিতেন, এবং “হে পরমকারুণিক পরমেশ্বর 1” 
এই বলিয়! আরম্ভ করিয়! দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন। তাহার কোনটা বা 
তত্ববোধিনী হইতে নকল করিয়া লইতেন, কোনটা বা স্কুলের পণ্ডিতের দ্বারা 
লেখাইয়া লইতেন। মুখে সর্ধদা বলিতেন, “তোমর1 ইটপাটখেলের পৃজ। 
ছাঁড়, খুভী, জ্যেঠাইমার বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড। শিখাও, তাহাদের 
পিজরায় পুরিয়। রাখ দেন? মেয়েদের বাহির কর।” স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা 
লিবরালিটির একটা বিশেষ 'কারণ ছিল, তাহার নিজের গৃহ শ্বীলোকশুন্ত। এ 
পধ্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই, ক্ধ্্যমুখী তাহার বিবাহেধ জন্য অনেক যত 
করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার মাতার কুলত্যাগের কখা! গোবিন্মপুরে প্রচার 
হওয়ায় কোন ভদ্র কারস্থ তাহাকে কন্া দিতে সম্মত হয় নাই। অনেক হতর 
কায়স্থের কালো কুৎ্দিৎ বন্যা পাওয়া গ্লে। কিন্তু কূর্ধ্যমুখী তারাচরণকে 
ভ্রাত্ববৎ ভাবিতেন, কি প্রকারে ইতর লোকের কন্ঠাকে ভাই বলিবেন, এই 
ভাবিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই। কোন ভদ্র কায়ঙ্থের স্থরূপ1 কন্যার সন্ধানে 
ছিলেন, এমত কালে নগেন্দ্রের প্জে কুন্দনন্দিনীর রূপগুণের কথা জানিয়। 

তাহারই সঙ্গে তারাচ.ণের বিবাহ দিবেন, স্থির করিলেন।” 
--( বিষরৃদ্ষ_-৬ষ পরিচ্ছেদ 
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দেবের সম্পর্কে বলা হগেছে--“ক লিকাতা হইতে দেবেন্্ অনেক প্রকার ঢ' 
শিখিয়। আসিয়াছিলেন। তিনি দেবীপুবে প্রত্যাগবন করিঘ়। রিফব্মরু বলিয়। 
আন্মপরিচয় দিলেন । প্রথমেই এক ত্রান্ষদমাজ ম'স্বাপিত কবিলেন। ভাঁবাঁচরণ 
প্রভৃতি অন ব্রাহ্ম |টিল, বক্তা আব পীম। রহিল না। একটি ফিমেল 
স্কু'লব জহ্যও মধ্যে মধ্যে আডম্বব কবিতে লাগিলেন, কিন্ত কাজে বঙ বেশী 
কবিতে পাবিলেন না। বিধবাবিবাহে বড উৎসাহ | এমন কি, ঢুই চারি 
বাঁওর। তিওবেব বিধবা যুব বিশাহ দিয়া ফেলিয়ছিলেন, কিন্তু মে বববন্যাব 
গ্রণে। গেনা বণ কার!গাবের শি ল ভাঞাব বিষঘে তাবাঁচবণের সঙ্গে 
তাহাব একমত-উ ১ঘেই বলিতে মেযেদেব বাহিব কব | এ শ্ষিশে দেবেন 

বাবু ণিব্ষে কতক্কারয হইম1খিলে” _কিন্তু সে বাহিব কবার অর্থবিশে-ষ |” 
_ (বিযবৃ্ঘ_দশম পরিচ্ছেদ ) 
ব্শাবাৎ 1, উপবোন্ত, ঢাটি উদ্ধীতি থেকেগ হাদ্ষণ মাজ্ছব তিমাকশাপের 
সম্পর্কে খুব ণক)। শ্রপাধ ভাব মনে জাগ না! ভবে আমাশের মনে হাতে 
হনব, ট্ান্াসি 7 বল্ধ্য নেেসমম পা৫পাত ব চরির্বে আববণে 
পরিব্িঠত ববত হা" ওবে বঙ্গিমচ্ পর্দানসান £ সমন ল পরলেও 
যেযেদেব পরপুঃষেব » গে যন মেলামেবাধ জমধূ্ধ ছিলেন ন বছেউ মনে 
হয। 'তাই ভাপা১বশে ম* সাঙ্কাববাদিবিন দেবজজরং মগ ানজের শীত 
পর্বচয় ঘটনায় '7 ঈদ্বির' দে গিয়েছিল 
২বিধশা্ধি% ২২) গুবঘবু।' উপনথ17৮৯ মুল সমন্ত | বিশব কুন্দ 
ন্‌ প্রেণ জবান নী শা কলেছিন তার ধহ ম্বগম্য হানি জযদিল 
গেকে এটিবে বৃ বাহেল মমন্তাকপেও চিহি ৩ কব হ1| 

বিধির সম্পন্দিত মঞ্চবা এলি পথমে টিগিত করা হেত গাকি। 
সত] কমলমণ ক এলটি 15৩ লিখ্ছেজাং একটা হ। সব বণ) 
উশ্বব পিছ্যালা১ব নম বঠলপাঁতাধ কে নাকি বড পণ্ডিত মাছেন)িনি অ হাব 
একখানি বিধবা ।ণ্বাহে* বহি বাঠির কবিযাছেন।| তো বিধবার ধিশাঁত্ ব্যবস্থা 
দেয় সেযদধি পণ্ডিত) তবে মুর্খ কে? এখন ত্ঠকখানায ভট্রাশ হাগৎ 
আপিলে সেই গ্রন্থ লই॥1 বড তর্ক-বিতর্ক হয়। সে দিন স্তাষ-ক১কঠি)াকু*, 
ম1 সবস্বতীব সাঁ1ৎ ববপুর, বিধবাঁবিশচেব পক্ষে ভক কবিষ বাবুর নিট 
হইতে টোল মেরামতের জন্য দশ।ট টাকা লইয়, যাঁয়। তাহাব পবধিন 
সার্বভৌম ঠাকুব বিধাবিবাহের গুতিবা* ববেন। তাথার কন্তাঁৎ বিবাহের 

৫ 
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জন্য আমি পাঁচ ভরির সোঁণার বাল! গড়াইয়। দিয়াছি। আর কেহ বড় 
বিধবাবিবাহের দিকে নয়।” 
-( বিষবৃক্ষ_একাদশ পরিচ্ছেদ ) 
শ্রীশচন্ত্রকে লিখিত নগেন্দ্রের সম্পূর্ণ পত্রটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধাবযোগ্য- 
“ভাই | আমাকে দ্বণা করিও না-অধব। সে তিক্ষাতেই বা কাজ কি? 
দ্বণাম্প?কে অবশ্য ঘ্বণা করিবে । আমি এ বিবাহ করিব । যদ্দি পৃথিবীব সকলে 
আথাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি বিবাহ করিব। নচেৎ মামি উন্মাদ গ্রস্ত 
হইব--তাহার বড় বাকীও নাই। 

“এ কখা বলার পর আর বোধ হধ কিছু বলিবার আবশ্তক করে ন1। 
তোমরাও বোধ হয় ইহার পর আমাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কোন কথা বলিবে 
না| যর্দি বল, তবে আমিও তর্ক করিতে প্রদ্থত আছ। 

“যদি কেহ বলে যে বিধবাবিবাহ হিন্দুধর্মবিরুদ্ধ। তাহাকে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দ্িই। যেখানে ভারৃশ শান্ববিশারদ মহামহোপাধ্যায় 
বলেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্বসম্মত, তখন কে ইহা অশাস্ম বলিবে? আর যদি 
বল শাস্ত্র সম্মত হইলেও ইহ। সমাজলম্মত নহে, আমি এ বিবাহ করিলে মুয়াভ- 
চ্যুত হইব, তাহার উত্তর, এ গোবিন্দপুরে আমাকে লমাজচ্যুত করে কার 
সাধ্য? যেখানে আমিই সমাজ, সেখানে আমার আবার সমীজচ্যুতি কি? 
তথাপি আমি তোমাদিগের মনোরক্ষার্থে এ বিবাহ গোপন রাখিব-আপাতত: 
কেহ জানিবে না। 

“তুমি এ সকল আপত্তি করিবে ন|। তুমি বলিবে, দুই বিবাহ নীতি- 
বিকদ্ধ কাঁজ। "ভাই, কিনে জানিলে ইহ! নীতি-বিকদ্ধ কাজ? তুমি এ কথা 
ইংরেজের কাছে শিখিধাছ, নচেৎ ভারতবর্ষে এ কথখ। ছিল ন|| কিন্থ ই*বেজের। 
কি অভ্রান্ত? বিহ্ধাব বিধি আছে বলিয়া ইংবেজদিগের এ সংস্কার_কিস্ত 
তুমি আমি যিহ্‌দী বিধি ঈশ্বরবাক্য বলিয়। মানি না। তবে কি হেঃতে এক 
পুরুষের দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ বলিব? 

“তুমি বলিবে, যদি এক পুরুষের ছুই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্বীর ঢুই 
্বামী না হয় কেন? উত্তর--এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার 
সম্ভাবনা) এক পু্ষের ছুই বিবাহে তাহার সম্ভাবনা! নাই। এক স্ত্রীর ছুই 
স্বামী হইলে সন্তানের পিতৃনিরপণ হয় না-পিতাই সম্তানের পালনকর্তা 
তাহার অনিশ্চয়ে সামাজিক উদ্ৃ্খলতা জন্মিতে পারে। কিন্তু পুরুষের ছুই 
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বিবাহে সস্তানের মাতার অনিশ্চয়ত। জন্মে না| ইত্যার্দি আরও অনেক কথ বল! 
যাইতে পারে। 

“হা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকাঁরক, তাহাই নাঁতি-বিরুদ্ধ। তুষি যদি 
পুরুষের দুহ বিবাহ নীতি-বিকুদ্ধ বিবেচনা কর, তবে দেখাও যে, ইহা। অধিক্কা'শ 
লোকের অনিষ্টকর। 

“গৃহে কলহার্দির কথ বলিম্ন। আমাকে যুক্তি দিবে । আমি একটি যুক্তির 
কথা বলিব। আমি নিঃসম্থান। আমি মরিয়! গেলে, আমার পিতৃকুলের নাম 
লুপ হইবে । আমি এবিবাহ করিলে ত সন্ভান হষঈবার সম্ভাবনা__ইহ। কি 
অযুক্তি? 

“শেষ আপত্তি সুর্মমূখা। স্পেগময়ী পণর সপত্রীকণ্টক করি কেন? 
উন্তর-_স্র্যমুখী এ বিবাহে ছুঃখিত| নহেন| তিনিই বিবাহের প্রসঙ্গ উখাপন 
করিয়াছেন-তিনিই ইহাতে আমাকে প্রবৃ্ধ করিয়াছেন_তিনিই ইহাতে 
উদ্যোগী । তবে আর কাহার আপত্তি? “তবে কোন্‌ কারণে মামার এই 
বিবাহ নিন্দনস । ( বিষবৃক্ষ--পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ) 

নগেন্্র কুণ্দকে বিবাহ করেছিলেন, বিধবা-বিবাহ প্রথ। সমর্থন করার জন্য 
নয়। তার ভালবাপার সমর্যন হিসাবে তিনি বিধবাবিবাহ মংস্বারকে কাজে 
লাগিয়েছিলেন। ঠিক তেমনি স্্ধমুখী বিহাঁনাগরকে পণ্ডিত বলতে দ্বিধা 
জানিয়ে'ছলেন-_তার ঘর ভাঙবার আয়োজন দেখে। 

! 'অ/সলে 'বিষৃঞ্ষ' বিধবাবিবহ বা বহুধিবাহের সমস্যা নয়। পরিবারিক 
জাবনে মতী-সববা পবা বর্তমানে অন্ত নারীতে আদক্তি যেকিবিষধব ফল 
প্রসব করতে পারে, তারই ইতিবৃত্ত হল “বিষ কষা) 

শ্রণচন্ত্র ও কমলমণির সখা গাহ।সছজাবনের যে ত্র বঙ্কেমচন্ত্র অঙ্কন 
করেছেন, তাঁকে উনবিংএ খতাবার একটি ছোট এুখী পরিবার রূপে চিহিত 
করা চলে। 

কমলমণি ও স্থ্বমুখীর শিক] প্রসঙ্গে সেকালের মেয়েদের শিক্ষাপন্থতি 
প্রকাশিত__“নগেন্দ্রের পিতা মিদ্‌ টেম্পল্‌ নামা একজন শিক্ষার্গাত্রী নিযুক্ত 
করিয়া কমলমণিকে এবং স্র্ধমুখীকে বিশেষ যত্বে লেখাপড়া শিখাইয়া- 
ছিলেন |” 

'ইন্দির। উপন্যাসে গাহাস্থচিত্রের একটি হৃনিবি$ পরিচয় পাওয়। যায়। 
ইন্দিরার মুখ গিয়ে কাহিনী বর্ণন। করার জন্তই বোধহয় পারিবারিক ঘটনাগুলি 


৬৮ .. বঙ্কিম উপন্তাসের 


এমন সার্থকভাবে পরিবেশিত হয়েছে। ইন্দিরার স্থভাঁষিরদের গৃছে রাঁধুনী 
থাকাকালীন বড়লোকের বাড়ীর অস্তঃপুরের পরিচয় 
প্রয়োজন হয়েছে। 'কালির বোতল" বাড়ীর গৃহিণীর 
স্নারী রশীধুনী রাখার দুর্বলতা কোথায়, তা ইন্দিরাকে কর্তার কাছে না 
পাঠানোতেই পরিস্দুট। সুভাঁষিণী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে হাস্যোজ্জল নারীর 
রূপটি প্রকাশিত । স্ভাষিণী থেন “বিষবৃক্ষে'র কমলমণিরই অনুসরণ | 

একবিংশতিঙম পরিচ্ছেদ--“সেকালে যেমন ছিল" তে বঙ্কিমচন্ত্র বিস্তারিত 
ভাবে সমাজচিত্র প্রকাশ করেছেন। নতুন জামাইকে কেন্দ্র কবে এ ধরনের 
রপিকত1 যে বন্কিম-সমকাঁলে কমে এসেছিল লেখক তা শ্বীকার করেছে,--“এ 
পরিচ্ছেধটা ন। লিখিলেও লিখিতে পারিতাম। তবে এ দেশের গ্রাম্য স্ত্ীদিগের 
জীবনের এই ভাগটু$ এখন লোপ পাইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাম। লোপ 
পাইয়াছে, ভালই হইয়াছে ১ বেন ন', ইহার সঙ্গে অশ্নীলতা, নিপ্র জুতা, কর্দাচিৎ 
ব1 ছুনণাতি, আসিম1 মিশিত। বিত্ত যাহা লোপ পাইযাছে, তাহার একটা! 
চিত্র দিবার বাসনায় এই পরিচ্ছেদটা লিখিলাম। তবে জানি না, অনেক স্থানে 
এ কুরীতি লোপ না পাইয়াও থাকিতে পারে। যদি তাহ] হয়, তবে ধাহার 
জামাই দেখিতে পৌরপ্ীদিগকে যাইতে নিষেধ করেন না, তাহাদের চোখ কান 
ফুটাইয়! দেওয়া প্রয়োজনীয় | তাই, ধরি মাছ, না ছুঁই পাঁনি কবিয। তাহণদের 
হীঙ্গত করিলাম |” 

ইঙ্গিতে হলেও বর্ণনাটির মধ্যে বা*লাদেখের গ্রামীণ নারীসমাজের একটি 
চিত্র ক্পষ্ট হয়ে উঠেছে । মঙ্গলকাব্যের যুগ গেকে এই ধারার ধেন একই অন্্থতি 
লক্ষা করতে পারি। পরিছ্েটির বসু জম্পুর্ণ উপভোগ কর! যেতে পারে ।-- 

“দলে দলে পাঁড়।র মেয়েব! আসিয়া, সন্ক্যার পর আমার স্বামীকে ঘেবিয়া 
লইয়। মজলিস্‌ করিয়া! বদিল। সেই গকাগ্ড পুবীর একটা বোণের ঘরে 
মেয়েদের মজল্দ্‌ হইল। 

কত মেয়ে আসিল, তার সংখ্য। নাই। কত বড বড় পটোল-চেরা ভরমর- 
তারা চোখ, সারি বাঁধিয়া, হ্বচ্ছ সরোবরে সঘরীর মত খেলিতে লাগিল ১ কত 
কালো কালে। কুস্তলীকর] ফণাধর৷ অলকরাশি বর্ধাকালে বনের লতার মত 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফু রা! ফুলিয়া, ছুলিয়। উঠিতে লাগিল,-যেন কালিয়দমনে কাঁল- 
নাগিনীর দল, বিজ্রন্ত হুইয়। যমুনার জলে থুরিতে-ফিরিতেছে--কত কাপ, 
কাঁণবাল1, চৌর্দান, মাঁকড়ি, ঝুমকা, ইয়ার্রিং। ছুল-মেঘ-মধ্যে বিছাতের মত, 


ইন্দির] 


উপাদান বিচার ৬৯ 


কত মেঘের মত ছলের রাশির ভিতর হইতে খেলিতে লাগিল,-কত রাঙ্গা 
ঠোঁটের ভিতর হইতে কত মুক্তাপংক্ির মৃত দ্তশ্রেণীতে কত হগদ্ধি-তামবল 
চর্বণে কত রকম অধর-লীলার তরঙ্গ উঠতে লাগিল +_-কত প্রোটার ফাদি- 
নথের ফাে কন্দ্পঠাকুর ধরা পড়িয়া, ভীরদদাজিতে জবাব দিয়! নিঙ্কৃতি 
পাইলেন-_কত শলঙ্গাররাশিভূধিত শুগেন বাহুর উতক্ষেপনিক্ষেপে বাদ্‌স স্থ।ড়িত 
পুষ্পিত লতাপূর্ণ উগ্ভানের মত সেই কক্ষ একট! অলৌকিক চঞ্চল শোভা 
শোভিত হইতে লাগিল, রুম কুচ ঝুনু বুধ শিঞ্সিতে ভ্রমর গগন অস্থত হইতে 
লাগ্লি। কত চিকে চিক চিন । হাঁরে বাহার  চন্দ্হারে চন্দের হার ; মলের 
ঝলমলে চরণ টল্যল্! কত বানারপী, বালুচরী, মুজজ[পুধী, টাকাই, শান্তিপুরে। 
সিমলা, ফরাসভান্গা,_চেনি, গরদ, স্ৃতা, রঙ্গকরাঁ, রঙ্গভর।, ডুরে, ফুরফুরে, 
ঝুব্নুরে, বাছরে_তা'তে কারও ঘোঁষট।» কারও আডঘোমটা, কারও আধ- 
ঘোমট।--চ1রও কেবল কবরীপ্রাঞ্চে মাহ বপনসংস্পর্শ কারও তাতেও ভুল। 
আমার প্রাশনাথ জনেক গোরার পণ্টন ফতে করিয়া ঘরে টাক! লইয়া 
মাসিয়াছেন_ জপেট [ণেন, জংণ্রেলের বুগিভ্রশ করিয়া, লাছের অশ ঘরে 
লইম্বা আপিয়াছেন _কিন্কু এই সুন্দরীর পপ্টন দেখিয়!, তিনি বিশ্্ষ_বিজ্রস্ত। 
তোপের আগুনের স্থানে নয়নবন্থির স্দতি, কামানের্ব কালকারালকু গুলীকত 
ধৃমপুর্ধের পরিবতে খপ কালকারালকুগুণীরুত ল্মনীয় কেশকাদস্থিনী, 
বেওনেটের ঠন্ঠনির পরিবতে এই অনক্গারের রুন্টরুণি, জয়ঢাকের 
বাছের পরিবর্তে আপতা পরা পায়ে মলের ঝম্ঝমি। যে পুরুষ 
চিলিয়ান ওয়|লা দেখিয়াছে- সেও হতাশাস। এ ঘোর রণক্ষেত্রে তাহাকে রক্ষ। 
করিবার জন্ত, তিনি আমাকে দ্বারদেশে দেখিতে পাহয়। ইঙ্গিতে ড ' লেন-- 
কিন্তু মামিও শিখ সেনাপতির মত বিশ্বাসঘাতকত! ক্রিলাম-এ রণে ভীহার 
সাহায্য করিলাম না। 

স্থুল +খা, এই সকল মজলসুলায় অনেক নির্নজ্জ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে 
জাঁনিতাম। তাই কামিনী আর আমি গেলাম নী__বাহিরে রহিলাম। দ্বার 
হইতে মধ্যে মধ্যে উকি মারিতে লাগিলাম। খদি বল, যাহাতে নিজ ব্যাপার 
ঘটে, তৃঁমি তাহার বর্ণনায় কেন প্ররত্ত তাহাতে আমার উত্তর এই যে, আমি 
হিন্দুর মেয়ে, আমার রুচিতে এই সকল ব্যাপার নিল্নজ্জ ব্যাপার। কিন্ত 
এখানকার প্রচলিত রুচি ইংরেজি রুচি) ইংরেজী “চির বিধানমতে বিচার 
করিলে ইহাতে নিপ্পক্জ ব্যাপার কিছুই পাওয়! যাইবে না| 


৪ .... বঙ্ধিম উপন্যাসের 


বলিয়াছি, আমি ও কামিনী দুই জনে একবার উকি মারিলাম। দেখি, 
পাড়ার যমুনাঠাকুরাণী সভাপত্বী হইয়া! জমকাইয়া বসিয়া! আছেন। তার বয়স 
পঁয়তালিশ ছাড়াইয়াছে ; রঙটা মিঠে রকম কালো!) চোখ ছুইট| ছোট ছোট, 
কিন্তু একটু ঢুলু ঢুলুঃ ঠোট ছুইখাঁন। পুরু, কিন্তু রসে ভর! ভর1। বগ্মালঙ্কারের 
বাহার--পায়ে আলতার বাহার, কালোতে রাজ, যেন ষমুনাতেই জবা,_ 
মাথায় ছেেডা চুলের বাহার। শরীরের ব্যাস ও পরিধি আসাধারণ দেখিয়া, 
আমার স্বামী তাহাকে “নদীরূপা মহিষী” বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেছেন। মথুরা- 
বাসীর! যমুনা নদীকে কৃষেের নদীরূপা মহিষী বলিয়া থাকে, সেই কথা লক্ষ্য 
করিয়। উ-বাবু এই রসিকতা! করিলেন। এখন আমার যমূনা দির্দি কখনও 
মথুর। যান নাই, এত খবরও জানেন না, এবং মহিষী একের অর্থ টা জানেন 
না। তিনি মহিষী অর্থে কেবল মাদি মহিষই বুবিয়াছিলেন এবং সেই জঙ্র 
সহিত আপনার শরীরের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া রাগে গর গর করিতেছিলেন। 
প্রতিশোধার্থ তিনি আমার স্বামীর সম্মুখে আমাকে প্রকারান্তরে “গাই” 
বলিলেন, এমন সময়ে আমি দ্বার হইতে মুখ বাঁডাইয়। জিজ্ঞাস! করিলাম, 
“যমূন। দিদি! কি গ11” 

ষমুন! দিদি বলিলেন, “একটা গাই ভাই ।” 

আমি জিজ্ঞাস! করিলাম, “গাঁই কেন গ| ?” 

কামিনী আমার পাশ হইতে বলিল, “ডেকে ডেকে যমুনা দিপদিব গল কাঠ 
হইয়। গিয়াছে । একবার পিওবে।” 

হামির চোটে সভাপতি মহাশয়! নিবিয়া গেলেন কামিনীর উপর গরম 
হইয়া বলিলেন, এএকরত্তি মেয়ে, তুই সকল হাডিতে কাঠি দিস্‌কেন লা 
কামিনী?” 

কাঁমনী বলিল, “আর ত কেউ তোমার ভূসি কলাই সিদ্ধ কবাত 
জানে ন1।” 

এই বলিয়া কামিনী পলাইল, আমিও পলাইল'ম | আবার একবার গিয়া 
উকি মারিলাম, দেখি, পাড়ার পিয়ারী ঠান্দিদি, জাতিতে বৈত্য-_বয়স পঞ্চষষি 
বৎসর, তার মধ্যে পঞ্চবিংশতি বৎসর বৈধব্যে কাটিয়াছে--তিনি সর্ধাঙ্গে অলঙ্কার 
পরিয়! ঘাঘর1 প1,য়া, রাধিকা সায়! আপিয়াছেন। আমার ্বাম।কে লক্ষা 
করিয়া, কৃ কৈ? কৃষ্ণ কৈ? বলিয়া সেই কামিনীকুঙবন পরিজ্মণ 
করিতেছেন। 
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আধি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি খোঁজ ঠান্দিদি £” 

তিনি বলিলেন, “আমি রুষ্ণকে খু'জি।” 

কামিনী বলিল, “গোয়ালবাড়ী যাও --এ কায়েতের বাড়ী।” 

রমিকতাগ্রবীণ। বলিল, “ঠান্দিদি, সফল জাতেই জাত দিয়াছ নাকি? 
এখন, পিয়ারী ঠাকুরাণীর এককালে তেলি অপবাদ ছিল। এষ্ট কথায়, তিনি 
তেলে-বেগুনে জলিয়া উঠিয়া কামিনীকে ব্যঞ্নচ্ছলে গালি পাড়িতে আরম 
করিলেন। আমি তাকে থামাইবার জন্য, যমুনা দিদিকে দেখাইয়া দিয়া 
বলিলাম, “রাগ কর কেন? তোমার কৃষ্ণ এ ঘমুনায় ঝাঁপ দিয়াছেন। এসো-_ 
তোমায় আমায় গুলিনে দড়াইয়। একটু কাদি।” 

যমুনা! ঠাকুর|ণী “মহিষী” একের অর্থবেধে যেমন পণ্ডিতা, ''পুলিন" 
শব্দের অর্থবোধেও সেইরপ। তিনি 'ভাবিলেন। আমি বুঝি কোন 
পুলিনবিহারীর কথার ইঙ্গিত কিয়া তাহার অকলঙ্কিত সতীত্বের-_ 
( একলক্ষিত তাঁহার রূপের প্রভাবে) প্রতি কোন প্রকার ইঙ্গিত 
করিয়াছি । 1৩1৭ পক্রে।ধে [লিনেন, “এর ভিতর পুলিন কে লো?” 

কাজেই আমারও একটু রঙ্গ চড়াইতে ইচ্ছা হইল। আমি বলিলাম, “যার 
গায়ে পড়িয়া! যমুনা! রাতদিন তর্ক ভঙ্গ করে, বৃন্দাবন্জে তাকে পুলিন বলে।”" 

আবার তরক্ষ ৮ সবনাশ করিল, যমুনা দিছি ত কিছু বুঝিল ন।, রাগিয়া 
বলিল, *তোর তরগ্র-ফরঞ্রকেও চিনি .ন, তোর পুলিনকেও গিনি নে, ছোর 
বেন্দাবনকে চিনি নে। তুই বুঝি ডাকাতের কাছে এত সব রঙ্গরসের নাম 
শিখে এসেছিস?” 

মজলিদ্রে ভিতর রঙগময়ী বলিয়া আমার এজন সমবয়হ ছিল। সে 
বলিল, “অত ক্ষপ কেন যমুন! দিদি! পুলিন বলে নদীর ধারেব চডাকে। 
তোমার দু'ধারে কি চভা আছে 1” 

চঞ্চল। নামে মমুনা দিদির ভাইজ, ঘোমটা দিয়া পিছনে বদিয়াছিল, সে 
ঘোঁমটার ভিতর হইতে মৃদু মধুর স্বরে বলিল, “চড। থাকিলেও বাচিতাম! 
একটু ফরসা কিছু দেখিতে পাইতাম । এখন কেবল কালো জ:লব বা!লন্দী 
কল্‌ কল্‌ করিতেছে ।” 

কামিনী বলিল, “আমার যমুনা দিদিকে কেন তোর অমন ক" চড়ার 
মাঝখানে ফেলে দিতেছিস্।” 

চঞ্চল] বলিল, “বালাই! যাট! ঠীকুরবিকে চড়ার মাঝখানে ফেলে 
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দেবে কেন? ওঁর ভাইয়ের পায়ে ধ'রে বলব, যেন ঠা্ুরবিকে মেঠো 
খশানে দেন।' 

রঙ্গময়ী বলিল, “ছুটোতে তফাৎ কি বৌ?” 

চঞ্চল। বলিল, “শ্শানে শিয়াল কুকুরের উপকার ,_১ডায় গোরু মহিষ 
চরে__তাদের ক্কি উপকার ?” মহিষ কথাটা! বলিবার সমযে, বৌ একবার 
ঘোমটা তুলিয়া নদের উপর সহাস্তে কটাক্ষ করিল। 

যমুনা বলিল, “নে, আর এক-শ বার সেই কথা 'ভাঁনল লাগে না। থাদের 
মোষ ভান লাগে, তারাই এক শ বার মোষ মোষ বকক গে।” 

পিধারী ঠান্টিদি কথাটায় বভ কান দেন নাই- তিনি ডিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মোষের কথা! কি গা?” 

কাণ্মনী বলিল, “কোন্‌ দেশে তেলিদের বাড়ী মোষে ঘানি টান, গেই 
কথা হচ্ছে।” 

এই বনিয়৷ কামিনী পলাইল। নাঁব বাব পেই ভেলি কথাটা মনে করিয়া 
দেওয়াটা গাল হয় নাই-কিন্ধ কামিনী কুবি! লোক দেখিতে পাবিত ন1। 
পিয়ারী ঠান্দিদি, রাগে ভন্ধকার দেখিয়া মার কথা না! কহিযা, উ-বাঁবুন কাছে 
গিয়া বসিন। আমি তখন্নকামিনীকে ডাকি খলিলাম, “কামিনী । দেখসে 
আয় লে!! এইবার পিয়ারী কৃষ্ণ পেরেছন।” 

কামিনী দূর হইতেই বলিল, “অনেক দিন সময় হয়েছে।” তারপব একটা 
সোবগোল শনিলাম়। আমার স্বাম'র ন্সাওযাঞ্জ গনিতে পাইলাম-ছিনি 
একজনকে হিন্দিতে ধমক ধামক করিতে ছন। আমর] দেছিতে গেলাম | 
দেখিলাম, এক জন দাডিওয়ানা মোগল ঘকের ভিতব প্রবেশ কবিমাঁছে ১ উ- 
বাবু তাহাকে তাড়াইবার জন্য ধমক-ধামক করিতে"ছন, মোগল যাইতেছে না। 
কামিনী তখন দ্বার হইতে ডাকিয়া বলিল, “মি মহাশয় ! গায়ে কি জোব দেই 1” 

মিত্র মহাশয় বলিলেন, “আছে কি বই 7” 

কামিনী বলিল, “তবে মোগল খিন্মেকে গল। ধাক। দিয়া ঠেলিগ্া দাও না।। 

এই বলিব! মাত্র মোগল উর্দগ্বাসে পলায়ন করিল। পলায়ন করিণার সময় 
আমি তাহার দাড়ি ধরিলাম-- পরচুল! খমিয়া আদিল । মোগল বলিল, “মরণ 
আরকি! ত1 এ ধোৌঁকাটি নিয়ে ঘর করিব কি প্রকারে ?” এই বলিয়া সে 
পলাইল। আমি দাড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া যমুনা দিদিকে উপহার দিলাম | 
উ-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্যাপার কি 1?” 
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কামিনী বলিল, “ব্যাপার আর কি? তুমিই দাড়িট! পরিদা চারি পায়ে 
ঘাসবনে চরিতে আবন্ত কর” 

উ বাবু বলিলেন, “কেন, মোগল কি জাল ?” 
কামিনী । কার সাধ্য এমন বথ। বলে। £মতী অনঙ্গমোহিনী দাদী “ক ছাল 
যোগল হইতে পাবে! আমল দিীর আমদানি । 

এবটা 'ভারি হাদি পড়িয়া গেল। আমি একা মনু হইয়। চলিয়া 
ম্পিতোছলাম, এমন মলে পাডার বজহুন্দবা গাঁপী এবখানি জীর্ণ বন্ধ 
পররধ| একটি ছেলে কোনে করিয়া উ-বা,ন বাছে গিয়। টাখ্নে কানা কাছে 
লাগিন। “মাম বড় “বাব; খেতি পাই না, .ছুলটি মান্য করিতে 
পারি না।” 

উ-বানু হাহাকে কিছু দিলেন। 'আমব। ছুঈ জনে ছাব্ব দুই পাঁণে। মে 
এন গাব পার হয়, কামিনী তাহাকে বলিল, “১।ই ভিখাবিণী। ভান বড 
মাগষের কাছে কিছু ৩] পাইলে দাববানদের শিছু ঘুম দিয়ে ফেতে হম?” 

ওপর "সি" পপ, ছাবঝন কে? 

বাখিনী। গামব। দুইজন । 

বঙগ। বত ভাগ চাও" 

ন[মিনী। গেষেছ কি? 

বজ। দ*টি টাকা। 

ক1। আমা আট টাক! আাট টাক ফোল টাক। দিয। যাও। 

এজ লাভ১না নয! 

কা। তা বড মাগষের বডীর ভিক্ষায় লাশালাভ ধর্রিতে গলে চলিবে 
কন? সময়ে অসময়ে ঘর থেকেও বিছু গতে হয়। 

ব্রজমন্দরী বড মানুষের স্বী। ধা কবিয়। ষোল টাকা বাহিব কঠিয়া ধিল| 
ঘাফর। সেই ষোল টাঁকা যমুন| ঠাকুবাণীকে দিলা, বলিলাম, “তোমা এই 
টাকায় সন্দেশ খাইও।” 

স্বামী বছ্িলেন, “থ্যাপাব কি?” 

ততক্ষণে ব্রজমুন্দরী ছেলে পাঠাইয়। দিয়া বানারসী পরিয়া আগিয়। 
বমিলেন। আবার এক্টটা হাদির ঘটা পড়িয়া গেন। 

উ-বাবু বলিলেন, “এ কি যাত্রা নাকি)” 

যমন! বলিল, “তা না তকি? দেঁখিতেছ না, কাহারও কালিয়দ্মনের 
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পালা, কারও কলম্বভগ্জনের পালা, কারও মাথুর মিলন,-কারও শুধু পালাই 
পালাই পাল]।” 

উ-বাঁবু। শুধু পালাই পালাই পাল! কার? 

ধমুনা। কেন কামিনীর ! কেবল পালাই পালাই তার পাল1।| কামিনী 
কথায় সকলকে জালাইতে লাগিল; পান, পুষ্প, আতর বিলাইয়া সকলকে তুষ্ট 
করিতেছিল। তখন সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরিল, লিল, “তুই যে বড় 
পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্‌ লা? 

কামিনা বলিল, “পালাব না ত কি তোমাদের ভয় করি না কি?” 

মিত্র মহাশয় বলিলেন, "কামিনী! ভাই, তোমার সঙ্গে কি কথা ছিল 1” 

কামিনী | কি কথা ছিল, মিত্র মহাশয়? 

উ-বাবু। তুমি নাঁচিবে। 

ক আমি ত নেচেছি। 

উ। কখন নাচলে? 

কা। দুপুর বেল! । 

উ। কোথায় নাচলি লো? 

কা। আমার ঘরের ভিতর) দোর বন্ধ ক'রে। 

উ। কে দেখেছে * 

ক]। কেউনা। 

উ। তেমনতর ত কথা ছিল না। 

কা। এমন কখাঁও ছিল নাষে, তোমাদের সম্মথে আমিয়া পেণওয়াজ 
পরিয়া নাচিব। নাচিব স্বীকার ক'রঘাছিলাম, তা নাচিয়াছি। আমার কথা 
রাখিয়াছি। তোমরা দেখিতে পাগলে না, তোমাদের অদুষ্টের দোষ। এখন 
আমি যে শিকল কিনিয় রাখিয়াছি, তার কি হবে? 

কামিনী যদি নাচের ধায় এড়াইল, তবে আমার স্বামী গানের জন্য ধর। 
পড়িলেন। মজলিস্‌ হইতে হুকুম হইল তোম।কে গায়িতে হইবে | তিনি 
পশ্চিমাঞ্চলে রীতিমত গীতবিষ্া শিখিয়াছিলেন। তিনি সনদী খিয়াল 
গায়িলেন। শুনিয়। সে অপ্ধরোমগ্লী হাসিল। ফরমায়েস করিল, “বদন 
অধিকারী, কি দাশ পায়।” ভাতে উ-বাবু অপটু | জুতরাং অপ্মরোগণ সঙ 
হইল না। 

এইরূপে দুই প্রহর রাত্রি কাটিল।” (ইন্দিরা একবিংশতিতম পরিচ্ছে)। 


উপাদান বিচার ৭৫ 


“যুগলাঙ্গুরীয়'কে বঙ্কিমচন্দ্র 'উপকথা' নামে আখ্যাত করেছিলেন। এই 
কাহিনীর মধ্যে দূরকালের রূপকথার স্পর্শ থাকার জন্গ 
সমসাময়িক দেশ-কালের প্রভাব বিশেষ পড়েনি । 

'চন্দ্রশেখঃ” উপগাসের পটতৃমি বঙ্িষের খুব দূরবর্তী কালের নয়। বা'লা- 

দেশে ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকের এই কাহিনী অত্যান্ত 
জীবন্ত হয়ে উঠছে | উপন্াসে ইতিহ।সের উপাদান 

ব্যবহার করলেও ইংরেজচরিত্র হুতি ও তাদের মনোভাব বঙ্ধিমের প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতাসগ্জাত। 

লবেন্স ফষ্টরের যে চিত্র আকা হয়েছে, তা ইংরাজ কুঠিয়ালদের হীন প্রবৃত্তির 
পরিচায়ক | ইনি ছিলেন ইস্ট ইপ্তিয়া কোম্পানীর রেশম কুঠির কুগিয়াল। 
দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্ণ' নাটক্কে আমরা যে কুঠিয়ালদের চিত্র পাই তার সংগে 
এ দের বিশেষ পার্থকা নেই। বঙ্ধিমচন্্র অবশ্য তখনকার ও এখানকার পার্থকাট্রকু 
স্বীকার করেছেন ।--“এখনকার ই'রেজদ্িগের 'ভাব্তবর্ষে আসিলে যেমন 
নানাবিধ শরার়ক রোগ জন্মেঃ খন বাঙগালার বাতাসে ইংরেজদিগের 
অর্থাপহরণ রোগ জন্মিত।” ( চন্দ্রশেখর--১/৩ 11 

বঙ্কিমচন্দ্র আরো লিখেছেন_-এই সময়ে যে ঈকল ইংরেজ বাঙ্গাল।য় বাঁ” 
করিতেন, তাহার। হুইটি মাত কার্ধে অক্ষম ছিলেন। হারা লোভ মগ্ধরণে 
অক্ষম, এবং পরাভব স্বীকারে অক্ষম | তাহার! কখনই স্বীঞ্চার করিতেন না ষেঃ 
এ কার্ধে অধর্ম আছে, অতএব অকতব্য। খাহার। ভাবতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনীয় 
রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাহাদিগের ম্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাারী মনুম্য- 
সম্প্রদায় হমগ্ডলে কখন দেখা নেয় মাই । 

লরেন্স দষ্টর সেই প্রকৃতির লোক। তিনি লোন সম্বরণ কবিলেন মন 
বঙ্গীয় ইংরেজদিগের মধ্যে তখন ধর্ষশব লুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি সাধ্যাসাধ্য ৪ 
বিবেচনা করিলেন না| মনে মনে বলিতেন, ৭২০ 0 10৩৬৩] 1” 


যুগলাহুরীয 


চত্রশেখর 


( চক্খেখর-১1৩ 1 

ই রাজ চরিত্রগুলির একদিকে যেমন অত্যাচারিত শামককপটি প্রকাণ্তি, 
অন্যদিকে তেমনি তাদের লাহম ও দুঢতাও গ্রকাশিত। 

'রাধারাণী' গল্পটতে বঙ্কিমচন্তা তার সখসামগ্িক 

কালকেই পটভূমি হিসাণে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই 

সংক্ষিপ্ত পটভূমিতে তিনি দেশ-কালকে গ্রকাশ করার হুঘোগ গ্রহণ করেন নি। 


রাধারাণী 


৭৬ বঙ্কিম উপন্যাসের 


বেজনী” উপন্টাঞ্ব কাহিনীর কালমীমাকে বঙ্কিষের সমসাময়িক বললে 
অন্যায় করা হয় না। কলকাতার পটভূমিতেই এই 
উপন্তাসের কাহিনী বচিত। রজনী বলেছে--“বালিগণের 
প্রান্তভাগে আমার পিতার একখানি পুপ্পোগ্ভান জমা ছিল-- তাহাই তাহার 
উ*জীবিকা ছিল। (বজনী-১/১)। মন্ুমে্ট”এর উল্লেখও কলকাতার 
পটভূমিকে ম্মরণ করিয়ে য়| তবে সেকালের কলকাতায় বাঁলিগঞ্জ অঞ্চলে 
জনবসতি অপেক্ষা ফুলের বাগান করার মত জায়গ ছিল। তাছাড়া গাড়ী- 
ঘোডাঁর মিছিলও খুব বেশী ছিল না| তাই +জনীর মত “কানা ফুলওয়ালী'র 
পক্ষেও রাস্ত। চলাচল বিশেষ মন্ববিধাঁজনক ছিল ন1। 
হীবালালের বর্ণনাগ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক সমাজের অব্যবস্থাব কিছু 
ইঙ্গিত দিয়েছেন । বর্ণমাটি এপ-_ 
হীরালাল নামে চাপাব এক ভাই ছিল- চাপার অপেক্ষা দেড বৎস:রর 
ছোট। হীর|লাল মদদ খার_তাহাঁও অন্ন মাত্রায় নহে। শুনিয়াছি, গাঁজাও 
টানে। গাহার পিতা! তাহাকে লেখা-পড়া শিখান নাই-কোন প্রকাবে সে 
হস্তাক্ষরটি ওস্ত করিয়াছিল মাত্র, তখাপি রামসদয় বাবু তাহাকে কোথা 
কেবাণীগিরি কবিয়া দিয়াছি্েন | মাতলামির দোষে সে চাকবিটি গেল। হরনাথ 
বন্্, তাহার দমে ভুলিয়! লাভের আশায় তাহাকে দোকান করিয়া দিলেন। 
দোকানে লাঁভ দূরে থাক, দেনা পডিল--দৌকণন উঠিযা গ্লে। সে গ্রামে 
মদ পাওয়া যাঁয় না বলিয়। হীরালাল পলাইয়া৷ আমিল। তারপর সে একখানা 
খবরের কাঁগজ করিল। দিনকতক তাহাতে খুব জা হইল, বড় পমার জ'াকিল 
_বিস্ত অশ্লীলত! দোষে পুলিসে টানাটানি আবস্ত করিল- ভয়ে হীয়ালাল 
কাগজ ফেলিয়া! বপোঁষ হইল। বিছুর্দিন প বহীবালাঁল আবার হঠাৎ ভাসিয়! 
উঠিয়া ছোটবাবুর মোসায়েবি কবিতে চেষ্টা করিতে লাগ্লি। কিন্তু ছোটবাবর 
কাছে মদেব চাল নেই দেখিয়া আপন! আপনি সরিল। অনন্যোপায় হইয়া 
নাটক লিখিতে আরম্ত কবিল। নাটক একখানিও বিক্রয় হইল না। তবে 
ছাপাখানার দেনা শোধিতে হয় না বলিয়া সে ষাত্রা রক্ষা পাইল। এক্ষণে এ 
ভবসংসারে আর কৃল-কিনার। ন! দেখিয়-_হীরালাল চাপাদিদির আচল ধরিয়া 
বসিয়া রহিল।” ( রজনী--১/৫)। 
সেকালেও স্থপারিশের জোর থাকলে যে অযোগ্যব্যক্তিরও কেরাণীগিরি 
পাওয়া যেত তা বোঝা যায়! খবরের কাগজের সম্পাদনার যে চিত্র দেখান 


রজনী 


উপাদান বিচার ৮ ৭৭ 


হয়েছে তা আদর্শ সম্পাদকের চরিত্র না হলেও, কোন কোন ব্যবসাদারী 
মনোবৃত্তি-সম্পন্ন কাগজ ওয়ালার প্রতি বিদ্রূপ। “বঙ্গরর্শন' মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন করে 
বহ্কিমচন্জ্রেব ঘে তিক্ত অভিজ্ঞত| হয়, তারই প্রকাশ ঘটেছে "ছাপাখানার দেনা 
শে/ধিতে হয় না' এই সিদ্ধান্তে । 

দারোগাদের কার্ধকলাপের একটি লার্খক চিত্র প্রকাশিত হথ্ছে "রজনী, 
উপন্যাদের ২য় খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদে--“কাশধাযে গোবিন্বকান্ত দত্ত নামে কোন 
সচ্চরিত্র, অতি প্রাচীন সম্বান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হইল। ইনি 
বহুকাল হইতে কাশাবাস করিয়া আছেন। 

একদ। তাহরে সঙ্গে কধোপকখনকালে পুলিপের অত্যাচারের কথ প্রসঙ্গ- 
ক্রষে উখাপিত হইল | অশেকে গুলিমের অতদাচারথটিত অনেকগুলিন গল্প 
বলিলেন-দুই একটা বা সত্য, ছুই এনট, বক্তাধিগের কপোলকরপ্পিত। 
গোবিনাক্কান্থ বধু একটি গল্প বলিলেন- তার সারমর্ম এই । 

“হরেকৃষঃ দাস নামে আমাদিগের গ্রামে একথর দরিদ্র কায়স্থ ছিল। তাহার 
একটি কন! £-« শ্ব্য সন্তান ছিল না। তাহার গৃহিণীর মৃত্া হইয়াছিল, এবং 
সে নিজেও রুগ্। এজন্য সে কন্ঠাটি আপন শ্তালীপত্তিকে প্রতিপালন করিতে 
দিয়!ছিল। তাহার কন্যাঁটির কতকগুপিন ্বর্ণালঙ্কাধ ছিন। লো'ভবশতঃ তাহা 
সে শ্যালপতিকে দেয় নাই। কিন্ত যখন মৃত্যু উপস্থিত দেখল, তখন সেই 
অলঙ্কার ুলি সে 'মামাকে ভাঁকিয়া আমার কাছে রাখিল-বলিল ধে, “আমার 
কন্ার জ্ঞান হইলে তাহাকে পিবেন_ এখন ধিলে রাচন্দ্র ইহ আম্মদাৎ 
করিবে |” আমি স্বীত হইপাম | পরে হরেকুফের মৃত্রা হইলে দে লাওয়ারেশ 
মরিয়াছে বলিয়া, নন্দী ভৃপ্গা সঙ্গে দেবাদিদেব মহাঁদ্বে দারোগা মহ'ণয় আঁসিয়। 
উপস্থিত হইলেন। হরেকৃষের ঘটি বাটা পাতর ট্র*নি লাওয়াবেশ মাল বলিয়! 
হস্তগত করিনেন। কেহ কেহ বলিল ধে, হরেকুফ লা্য়ারেশ নে কলিকাতায় 
তাহার কন্তা আছে । দ[রোগ! মহাশয় ও1ঠাকে কটু ধলিয়া আজ্ঞা করলেন, 
“ওয়ারেশ থাকে, হুদুরে হাজির হইবে।" তখন আমার দুই একজন শত্রু যোগ মনে 
করিয়া বলিম্া দিল যে, গে,বিন্দ দত্তের কাছে ইহার স্বর্ণালঙ্কার আছে। আমাকে 
ভলব হইল। আমি তখন প্েখাদিদেবের কাছে আসিয়া যুক্ত করে দাড়াইলাম। 
কিছু গালি খাইল।ম। আসামী । শ্রেীতে চালান হইবার গতিক দেখিলাম । বলিব 
কি? ঘুযাঘুষির উদ্যোগ দেঁখিয়। অলঙ্কারগুলি সক ' দীরোগ] মহাশয়ের প1৫পদে 
ঢালিয়। দিলাম, তাহার উপর পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়! নিৃতি পাইলাম। 


৭৮ বঙ্কিম উপন্যাসের 


“বলাবাছুল্য ষে, দারোগা মহাশয়, অলঙ্কার গুলি আপন কন্তার ব্যবহারার্থ 
নিজালয়ে গ্রেরণ করিলেন। সাহেবের কাছে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে, 
হুরেকুফ দাসের লোট। আর এক দেরকো ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তিই নাই ; এবং 
সে লাওয়ারেশ! ফৌত করিয়াছে, তাহার কেহ নাই।” 

বলাবাহুল্য এই চিত্র বর্তমান কাঁলেও অনেকাংশে সত্য। 

কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ সমসাময়িক সমাজচিত্র প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ 
থাকলেও বন্ধিমচন্ত্র তা পুরোপুরি গ্রহণ করেননি । তাই বিষবৃক্ষের'র মত এই 
উপন্তাসটিও পারিবারিক উপন্যাসই থেকে গেছে।” বিষবৃক্ষের মত এই 
উপন্তাসেও বিধবাবিবাহের ঘটন। আছে। কিন্তু “ব্যিবৃক্ষে কুন্দ বিধবা হলেও, 
তার বয়স এবং মনোভাবের দিক থেকে পাপাচার স্পর্শ 
করেনি। স্খোনে ভালোবাসাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। 
কিন্তু 'কষ্ণকান্তের উইল”-এ রোহিনীর প্রতি গোবিন্দলালের ভালবাসার জন্ম 
রূপজ মোহ থেকেই এবং রোহিনীও গোবিন্দলালের প্রতি আক$্ট হয়েছিল 
দেছজ কামন|। থেকেই | ফলে তাদের বিবাহ ঘটাতে বঙ্কিম সক্কোচবোধ 
করেছেন। তাদের পাপাচারের পরিণামও ভয়াবহরূপে চিত্রিত কর হয়েছে। 
এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবার *প্রম সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন। 
“বিষবৃক্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে বঙ্কিমের বিববা-বিবাহেরে প্রতি কিঞ্চিৎ কোমল 
মনোভাব থাকলেও, 'কষ্ণকান্তের উইল'-এর পরিষ্িতিতে কঠোর মনোভাব 
গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধা! করেন।ন। 

এই গ্রন্থে উইল-সংক্রারন্ত বিষয়ের এক বিশেষ ভুমিকা আছে। উইলের 
পরিবর্তনের স"গে সংগে ঘটন1ও অনেক পরিবতিত হয়েছে । উনবিংশ শতাস্ীতে 
ধনী পরিবারে উইলের প্রভাব অনেক ঘটনার জন্ম দিয়েছে। 

কষ্ণচান্তের শ্রাদ্ধ-প্রসঙ্গে বঙ্ধিমচন্দ্রের উচ্চবিত্ব-পরিবারের সামাজিক 
অনুষ্ঠানের বিস্তারিত চিত্র দেবার স্থযোঁগ থাকলেও, তিনি প্বভাবস্তলভ মিতথাক্‌ 
থেকে বর্ণনাটি সেরেছেন।-_ 

“তারপর কঞ্চকান্ত রায়ের ভারি শ্রাদ্ধ হইয়া! গেল। শক্রুপক্ষ বলিল যে, 
ইা। ঘট। হইয়াছে বটে, পাচ সাত দশ হাজার টাক] ব্যয় হইয়। গিয়াছে। মিত্রপক্ষ 
বলিল লক্ষ টাকা! খর' হঈয়াছে। কৃষ্ণকাস্তের উত্তরাধিকারীগণ মিত্রপক্ষের 
নিকট গোঁপনে বলিল, আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমর! 
থাত। দেখিয়াছি। মোট ব্যয়, ৩২৩৫৬।/১২|।। 


কৃষ্ণঝান্তের উইল 


উপার্ধান বিচার চা 


যাহা হউক, দিনকতক বড় হাঙ্গাম! গেল। হুরলাল শ্রাদ্ধাপ্িকারী, আঁসিয়। 
শ্রাদ্ধ করিল। দিনকতক মাছির ভনভনানিতে, তৈজমের ঝনঝনানিতে, 
কাঙ্গালের কোলাহলে, নৈয়ায়িকের বিচারে, গ্রামে কান পাতা গেল না। 
সন্দেশ মিঠাইয়ের আমদানি, কাঙ্গালির আমদানি, টিকি নামাবলীর আমদানী, 
কুটুষ্বের কুটুম্ব, তন্য কুটুম্ব, তন্য কুটঙ্থের আমদানি । ছেপেগুল। মিহিদানা 
সীতাভোগ লইয়। ভাট। খেলাইতে আরম্ভ করিল; মাগীগুলা নারিকেল তৈল 
মহার্ঘ দেখিয়া, মাথায় লুচিভাজা ঘি মাঁথিতে আরম্ভ করিল; গুলির দোকান 
বদ্ধ হইল, সব গুলিখে।র ফ্লাহারে ; মদের দোকান বন্ধ হইল, সব মাতাল, টিকি 
রাখিয়। নামাবলী কিনিয়া, উপস্থিত পত্ধে বিদায় লইতে গিয়াছে । চাল মহার্ঘ 
হইল, কেন না, কেবল অন্নব)য় নয়, এত ময়দা খরচ যে, আর চালের গু'ড়িতে 
কুলান যায় না; এত ঘ্বতর খরচ যে, রোগীর। আর কাষ্টর অয়েল পায় না) 
গোয়ালার কাছে ঘোল পি'নিতে গেলে তাহারা বলিতে আরম্ত করিল, আমার 
ঘোনটুকু ব্রান্মণের আশীর্বাদে দই হইয়া গিয়াছে ।” (কুঝ্চশান্তের উইল-- ১/২৮) 

উননবি*শ এ ৩কীতে বডলোকের মন্কানদের বাগানবাড়ীতে বাইজীদের নংগে 
র।ত্রিযাঁপন বলপ্রচারিত চিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র এইসব পাপাচারের চিত্র প্রকাশে 
স্বাবতই ঝু্তিত ছিলেন। তবুও রোহিনী এবং গেষ্ববন্দনালের গুপঞ্গে ভীকে 
যে চিত্রটি কাশ কবতে হয়েছে তা শিল্প | 

“দেখ) পারে ধারে শীরশবারা ঠিজানদা বহিতেছে তীর অহ্থ কদন্ব আতর 
খজ্জর প্রভাত অপ'থ্য বৃক্ষশোিঙ উপবনে কোকিলদহেল পাপিয়া ডাকিতেছে। 
নিকটে গ্রাম নাই ) প্রস।€পুর নামে একট ক্ষত বাজার প্রায় এক তোশ পথ 
দুর। এখানে মনুস্তসমাগম নাহ দেখিয়া নিযে পাপাচবণ ক**বার শান 
বুঝি1| পু!কাঁলে এক নীলকর সাহেব এইথানে এক নীলবুঠি প্রপ্তত করিয়া- 
ছিল। এক্ষণে নীলক্র এবং তাহার এশ্বর ধংসপুরে প্রয়াণ কস্রাছে- তাহার 
আমীন ভাগাপগীর নায়েব গোমস্থ। সকলে উপযুও স্থানে স্বকর্ম (ভিত ফলহাগ 
করিতেছেন। একজন বাঞ্গালী সেই জনশৃন্ব প্রান্তরস্থিত রম্য অট্রালিক ক্রয় 
করিয়া, তাহা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। পুণ্পে, প্রশ্থরপুন্ুলে, আসনে, দপণে, 
চিত্রে, গৃহ বিচিত্র হইয়া! উঠিয়াছিল। তাহার অন্যান্তরে ছিতলস্থ বৃহৎ কক্ষমধ্যে 
আমরা প্রবেশ করি। কক্ষমধ্যে কতকগুলি রমণীয় চিত্র-কিন্তু কতকগুলি 
স্বরুচিবিগহিত--অবর্ণনীয়। নির্মল হকোমল ৬.পনোপরি উপবেশন করিয়া 
একজন শ্মশ্বধারী মুসলমান একট। তম্বরার কাণ মুচড়াইতেছে--কাছে বসিয়া এক 


বঙ্কিম উপন্থামেব 


যুদতী ঠিং ঠিং করিয়। একটি তবলায় ঘ। দিতেছে__সঙ্গে সঙ্গে হাতের স্বর্ণালঙ্কার 
বিন্‌ বিন্‌ কবিযা বাজিতেছে_ পার্খস্থ প্রাসীববিলম্বী ছুইখানি বৃহৎ দর্পণে 
উযেব ছাদাও একশ কবিতেছিল | পাশেব ঘবে বমিষা, একজন যুব] পুরুষ 
নবেল পড়িতেছেন এবং মধ্যস্থ মুক্ত দ্বাবপথে যুবতীব কায দেখিতেছেন। 

তম্বধাব কান মুচড়াইতে মুচডাইতে দাডিধাবী তাহাব তাবে অঞ্কুলি 
দিতেছিন। যখন তাবেব মেও মেও আব তবলাব খ্যান্‌ খ্যান্‌ ওশ্তাধজীব 
বিবেচনায় এক হইয! মিলিল -তখন তিনি সেই গক্ষশ্শ্রব অন্ধকাবমধ্য হইতে 
কতকগুলি তৃষারধবল দন্ত বিণির্গত কবিযা, বৃষ *ছুর্ণ কঠবন বির কথিত 
আবন্ত কবিলেন। বব নির্গত কবিতে কবিতে সে তুষাবধবণ দস্ত গলি বহুবিধ 
খিচুনিতে পবিণত হইতে লা ' এব" ভ্রমবকৃ্ শ্শ্রুশাশি তাহার অন্বর্তন 
কবিষ নানা প্রকাব বঙ্গ কবি:ও লাগিল । তখন যুবতী থিচুনিসন্তাডিত হইযা 
সেই বৃষ্নদুর্নভ ববেব সঙ্গে আপনাব কোমল কণ্ঠ মিশাইব। গীত আন্ত 
কবিল -তাহা'ত সক মোটা আওয়াজ সোণালি রূপালি বঙ্কম একপ্রকার গত 
হইতে লাগিল। 

এঈথানে যাণিক! পতন কধিতে ইচ্ছা হয। যাহ। অপবিত্র আদ্শনীয়, 
তাহ। আমব1 দেখাইব ন।--বাহ' নিতান্ত না বললে নঘ, তাহাই বণিধ। কিন্তু 
তথাপি দেই অশোক বকুশ কুটজ কুক্বন বুগ্মধ্যে ভ্রমব্গুন, কোকিপকৃজন, 
পেই ক্ষুবনধীতবঙ্গগালিত বাজহ'দে? অলন[দ, সেই যী জাতি মণ্লি্া, ম/মালতী 
প্রন্ৃতি কুন্থমেব সৌবভ। সেই গৃ মধ্যে ন লককাচপ্রবিষ্ট বৌ এব অপুণ মাধুবা, 
দেই বগ্গওক্ষ টকার্দিনিমিত পুশাধগৰ সুধিন্যক্ত বুহ্মপ্তচ্ছেব শো৬।) পেই 
গৃঁণো শাকাবী জ্রঙজাততব বিচিত্র উত্্।ব আব সেহ গাগপে«1ব্ছদন্ত 
সপুকেব ভূষসী কৃষ্টি, এই সক্নব ক্ষণিব উস্থ কন্ন্ি। বেন শা, যে 
যুবক নিবিষ্টমনে যুবতীব চঞ্চল কটা দষ্টি ববিতেছে ভাহাঁব হদদশে & কটাক্ষেক 
মাুর্ব্যেই এই লঙ্গলের সপ্পু স্ুও এহতেছে |” (রুষ্ণচাণন্ব উইত- ২৫) 

বানি হ? উপন্যাসে বস্কিবগন্দ্েষ 5 দূবক্কাীপের পটহূমি ত গুপাবিত 
হওবাব ভন্য সমসাম।ব কালে চিহ্গাধাবাব "ভাব বিশম ছাঁাপাত কাব 
হযোগ পাষ শি কেবশখাত গ্রন্থে? প্রতিপ|দ্ বিষ? 
“হিন্দু বাহুবন? বক্ষিঝ১খ্রের ম্বদে'গ্তেনাবই অন্ততব 
প্রকাশ বলে মনে কবি। 

'আন্দমঠ' উপগপখানি হিতাভবের মন্ববব-এব পটভূমিচায় বঠিত। 


রাখনি'হ 


উপাদান বিচার ৮১ 


এই পটতভূমির সংগে বন্ধিমচন্্রের প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও, তিনি পড়া- 
শোনার ছারা এই ভয়াবহ দুভিক্ষের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক স্বরূপটি উপলব্ধি 
বরতে পেরেছিলেন। তার বর্ণনায় মন্বস্তর-এর চিত্রটি এরূপ-... 

«১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, স্বতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ 
হইল--লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজন্ব কডায় গণগ্ডায় বুঝিয়া লইল। 
রাজন্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়। দিয় দরিদ্রের এক সন্ধ্যা আহার করিল। 
১১৭৫ সালে বর্ধাকালে বেশ বৃষ্টি ঘইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা 
করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্রী আাবার রূপার 
পৈচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্য আরম্ভ করিল। অকম্মাৎ আশ্বিন মাসে 
দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কাতিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে 
ধান্যসকল শ্ুকাইয একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহ|র ছুই এক কাঁহন ফলিয়া- 
ছিল, রাঁজপুরষের] তাহ! পিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর 
খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস মারন্ত করিল, তার পর এক 
সন্ধ্য/ আধতট। ব["য়। খাইতে লাগিল, শার পর ছুই সন্ধ্যা উপধাস আরম্ত 
করিল। যে কিছু চৈত্র ফমল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন 
মহম্মদ রেজ। খ। রাঁস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল”আমি এই সময়ে সরফরাজ 
হইব। একেবারে শতকরা! দশ টাক] রাজস্ব বাডাস্যা দ্রিল। বাক্গালায় বড 
কান্নার কোলাহল পড়িয়। গেল। 

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে ্মারন্ত করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয় '_ 
উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তাব পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু 
বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীঁজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবা বেচিল। 
জোত জমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তাবপর ছেলে 
বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্কী ণেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেষে, 
ছেলে, স্বী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাগ্ঠাভাবে 
গাছের পা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরন্ত করিল, আগাছা খাইতে 
লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুকুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে 
পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহার! বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহার! 
পলাইল ন।, তাহার! অখাগ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রা" ত্যাগ 
করিতে লাগিল। 

রোগ সময় পাইল--জর, ওলাওঠা, ক্ষয়, বসস্ত। বিশেষতঃ বসস্তের 

৬ 


৮২ বঙ্কিম উপদ্থাসের 


গ্রাহুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসস্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, 
কে কাহাকে স্পশশ করে। কেহ কাহার চিকিৎস। বরে না; কেহ কাহাকে দেখে 
না; মরিলে কেহ ফেলে না| অতি রমণীয় বপু অট্রালিকার মধ্যে আপন। 
আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাধীর! রোগী 
ফেল্য়া। ভয়ে পালায়।” ( আনন্দমঠ_১/১) 

ক্ষুধার্ত মাহষের৷ যখন দহ্থ্যবৃত্তি করে কল্যাণী ও তার শিশুসস্তানকে হরণ 
করে নিয়ে গেল তখন তাদের মনোভাব এক ভয়াবহ বাশুব-চিত্তকে প্রকাশ 
করেছে ।- | 

“যে বন্মধ্যে দৃ্থ্যারা কল্যাণীকে জানাইল, ছে বন অতি মনোহর । আলে! 
নাই, শোভা দেখে এমন চক্ষুও নাই, দরিদ্রের হাদয়াস্তগত সৌন্দর্ধের স্তাঁয় সে 
বনের সৌন্দর্য আদৃষ্ঠ রহিল। দেশে আহার থাকুক বা ন| থাকুক--বনে ফুল 
আছে, ফুলের গদ্ধে সে অন্বকারেও আলে বোধ হুইতেছিল। মধ্যে পরিদ্ৃত 
স্থকোমল শঙ্পাবৃত ভূমিখণ্ডে দস্থারা কল্যাণী ও তাহার বন্যাকে নামাইল। 
তাহার! তাহাদিগকে ঘিরিয়! বসিল। তখন তাহারা বাধান্থবাদ কবিতে লাগিল 
যে, ইহাদ্দিগকে লইয়া কি কর ষায়--যে কিছু অলঙ্কার বল্যাণীব সঙ্গে ছিল, 
তাহা পূর্বেই তাহারা হস্তগত করিয়াছিল। একদল তাহার বিভাগে ব্যতিব্যন্ত। 
অলঙ্কারগুলি বিভক্ত হইলে, একজন দ্স্থ্য বি ল, “আমর সোনা-রূপ1 লইয়। কি 
করিব, একখানা গহন! লইয়া কেহ আমাকে এক মুটা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ 
যায়-_-আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি।” একজন এই কথ! বলিলে 
সকলে সেইরূপ বলিয়' গোল করিতে লাগিল। “চাল দাও”, “চাল দাও)” 
“ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোনা-বপ| চাহি না।” দলপতি তাহাদিগকে থামাইতে 
লাগিল, কিন্তু কেহ থামে না ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথ। হইতে লাগিল, গালাগালি 
হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম | যে, যে অলঙ্কার ভাগে পাইয়াছিল, 
সে, মে অলঙ্কার রাগে তাহার দলপতির গায়ে ছু ডিয়। মারিল। দলপতি দুই 
এক জনকে মাঁরিল, তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়! তাহাকে আঘাত 
করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লিট ছিল, দুই এক আঘাতেই 
তৃূপতিত হয়! প্রাণত্যাগ্গ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশৃন্য 
দস্থযাদলের মধ্যে একজন বলিল, «শুগাল-কুকুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ 
যাঁয়, এস ভাই, আজ এই বেটাকে খাই।” তখন সকলে “জয় কালী 1” বলিয়। 
উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। *“বম্কালী | আজ নরমাংস খাইব !” এই বলিয়া 


উপাদান বিচার ৮৩ 


সেই বিশীর্ণদেহ কৃষ্ণক্কায় প্রেতবৎ যৃত্তিঘকল 'অন্ধকারে খল-খল হাস্য করিয়া, 
করতালি দিয়! নাচিতে আরম্ত করিল। দ্রলপতির দেহ পোড়াইবার জন্য এক- 
জন অগ্নি জালিতে প্রবৃত্ত হইল! শুফ লতা, কা্ঠ, তৃণ আহরণ করিয়! চকৃমকি 
সোলায় আগুন করিয়া, সেই তৃণকাষ্ঠ জালিয়! দিল। তখন অন্ন অল্প অগ্নি 
জঁলিতে জলিতে পার্বতী আম, জন্বীর, পন, তাল, তিস্ভিড়ী, খর্দর, 'প্র*তি 
শ্যামল পল্লবরাজি, অল্ন অল্প গ্রভাসিত হইতে লাগিল। কোথাও পাতা 
আলোতে জলিতে লাগিল, কোথাও ঘাস উজ্জল হইল। কোথাও অন্ধকার 
আরও গাঢ় হইল। অগ্নি প্রস্তুত হইলে, একজন মৃতশবের পা ধরিয। টানিয়া 
আগুনে ফেলিতে গেল। তখন আর একজন বলিল, “রাখ, রও, রও, যদি 
মহামাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে হইবে, তবে এই বুড়ার শুকৃন মাংস কেন 
খাই? আজ যাহ। লুঠিয়। আনিয়াছি, তাহাই খাইব ; এস, এ কচি মেয়েটাকে 
পোঁড়াইয়। খাই।” আর একজন বলিল, “যাহ! হয় পোড়! বাঁপু, আর ক্ষুধা! সয় 
না।” তখন সফলে লোলুপ হইয়! যেখানে কল্যাণী কন্ত। লইগ্! শুইয়া ছিল, 
সেই দিকে চাহি | দেখিন যে, পে স্থান শূন্য, কন্যাও নাই, মাতাও নাই। 
দন্থ্যিগের বিবাদের সময় সযোগ দেখিয়া, কল্যাণী কন্তা কোলে করিয়া, কন্যার 
মুখে স্তনটি দিয়া, বনমধ্যে পলাইয়াছে। শিকার পলাই'লাছে, দেখিয়! মার মার 
ধব করিয়া, সেই প্রেতযুতি দহ্যদল চারিনিকে ছুটিল। অবস্থাবিশেষে মনত 
হি'শ জন্ত মাত্র।” 

ন্বম্থরকালীন এই চিত্র যেমন যযাধথ, তেমনি তার অব্যবহিত পরবর্তী 
কালেও দেশের অবন্থা কি নির্দাকণগাবে শোচনীয় হয়ে পড়ে তার বর্ণনাও 
বঙ্কিমচন্দ্র দিতে ভোঁলেন নি-- 

“কাল ৭৬ সাল ঈশ্বরককপায় শেষ হইল। বাঙ্গালায় ছয় আন! রকম 
্স্ককে,কত কোটা ত| কে জানে,-যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্বৎসর 
নঙ্জে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। স্ববৃষ্ি 
হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়।! ছিল; তাহারা পেট ভরিয়। 
ধাইল। অনেকে অনাহারে ব! অল্লাহারে রুগ্ন হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে 
হা করিতে পারিল না। অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী, 
কন্ত জনশূন্য।| গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ী পড়িয়। পশুগণের বিশ্রামতূমি এবং 
প্রেতভয়ের কারণ হইয়! উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে *ত শত উর্বর ভূমিখণ্ড- 
কল অকবিত, অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়। রহিল, অথবা৷ জঙ্গলে পুরিয়া গেল। 
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দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল। যেখানে হাম্যময় শ্তামল শস্তরাশি বিরাজ করিত, 
যেখানে অসংখ্য গো-মহিষাদি বিচরণ করিত, যে সকল উগ্ান গ্রাম্য যুবক- 
যুবতীর প্রমোদতৃষি ছিল, মে সকল ক্রমে ঘোরতর জঙ্গল হইতে লাগিল। এক 
বংসর, ছুই বৎসর, তিন বৎসর গেল। জ্ঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যেস্থান 
মস্থপ্তের সখের স্থান ছিল, সেখানে নরমাংদলোলুপ ব্যাপ্র আসিয়া হরিণাদির 
প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে স্থন্দরীব দল অলন্তাস্কিতচরণে 
চরণভূষণ ধ্বনিত করিতে করিতে, বয়ন্যার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতে কবিতে, উচ্চ 
হাসি হাসিতে হাসিতে যাইত, সেইখানে ভল্লুকে বিবর গ্রস্ত করিয়া শাবকার্দি 
লালন-পালন করিতে লাগিল। যেখানে শিশুসকল নবীন বয়সে সন্ধাঁকালের 
মল্লিকাকুহ্মতুল্য উৎফুল্ল হইয়া হৃদয়তপ্তিকর হাস্য হাসিত, সেইখানে আজি 
যৃথে যথে বন্য হস্তিসকল মদমত্ত হইয়া বৃক্ষের কাগুসকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। 
যেখানে দুর্গোৎসব হইত, সেখানে শুগালের বিবর, দৌলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়, 
নাটমন্দিরে বিষধর সর্পসকল দিবসে ভেকেব অন্বেষণ করে। বাঁঞ্গালায় শস্য 
জন্মে, খাইবার লোক নাই; বিক্রেয় জন্মে, কিনিবার লোক নাই, চাষায 
চাষ করে, টাক] পায় না- জমীরদারের খাজনা দিতে পারে না, ্মীদাবেরা 
রাঁজার খাজনা দিতে পাঁরে না| রাজ জমিদারী কাড়িয়া লওয়ায় জমিদার- 
সম্প্রদায় সর্বহৃত হইয়] দরিদ্র হইতে লাগিল। বস্তমতী বহুগ্রসসিনী হইলেন, 
তবু আর ধন জন্মে না। কাহারও ঘরে ধন নাই। যেষাহার পাব, কাডিয়া 
খায়। চোর-্ডাকাতের! রা তুলিল, সাধু ভীত হইয়1 ঘরের মধ্যে লুকাইল।” 
(আনন্দমঠ ৩/১)। 
“আনন্দমঠে” বঙ্কিমচন্রের দেশাতআবোধ যেমন ব্যাপকভাবে গুকাশিত 
হয়েছে, এখন আর কোথাও হয় নি। বন্দেমাতরম মন্ত্রে তিনি যে দেশকে 
মাতারপে আরাধনাঁর ব্যবস্থা করলেন, তা৷ বহুকাল আমাদের স্বাধীনতার 
মন্ত্রবূপে উচ্চারিত হয়েছে । উনবি'শ শতাবীতে দেশাত্মঝোধের প্রধান দুটি 
ধারা ছিল--অহিংস ও সহিংস | এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্্র সম্তানসেনার বিঞোহের 
মাধামে যেমন সশস্ত্র সংগ্রামকে লমর্থন করেছেন, অন্থপিকে তেমনি শাস্তির 
( অহিংস!) বাণী প্রচার করেছেন। 
্্ষচারী কক মহেন্ত্রকে দেবী দর্শন করানোর মধ্যে বঙ্কিমচন্তরের স্বদেশ" 
চিন্তার রূপটি প্রকাশিত হয়েছে।-- 
“ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
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করিলেন। প্রবেশ করিয়। মহন্ত দেখিল, অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। 
এই নবারণপ্রফুল্প গ্রাতঃকাঁলে, যখন নিকটস্থ কানন সূর্যালোকে হীরকখচিতবৎ 
জলিতেছে, তখনও সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার | ঘরের ভিতর কি 
আছে, মহেন্ত্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইল না__দেঁখিতে দেখিতে, দেখিতে 
দেখিতে, ক্রমে দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুহূজি মৃত্তি, শঙ্ধক্রগদীপন্বধারী, 
কৌন্ভশোভিত্হদয়, স্মুথে স্বদর্শনচক্র ঘূর্ণামানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভ 
স্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমন্ত যৃত্তি রুধিবপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে 
রহিয়াছে । বামে লক্মী আলুলায়িত হুস্তল] শতদলমালামগ্ডিতা ভয়্রস্তার ন্যায় 
দাড়াইয়। আছেন। দক্ষিণে সর প্বতী, পৃস্ত€। বাণ্ঘত্ত্, যুতিমান রাগ রাগিণী 
প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়! দাঁড়াইয়া আছেন। বিষুর অফ্কোপরি এক মোহিনী 
মুতি-_লক্ষ্মী সরম্বতীয় অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরন্বতীর অধিক এশ্বধধ্যান্বিত| 
গন্ধ, কিন্নর, দেব, ষক্ষ, রক্ষ তাহাকে পুজা কহিতেছে। ত্রদ্ধগারী অতি গম্ভীর, 
অতি ভাত ম্বরে মহেন্ত্রকে জিজ্ঞপা করিলেন, “সকল দেখিতে পাইতেছ ” 
মহেগ্ বলিল, ছি |” 

্রত্ধ। খিষুব কোলে কি আছে দেখিয়াছ? 

মছে। দেখিয়াছি। কে উনি? 

্রঙ্থ। মা 

মচে। মাকে? 

্রহ্মণারী বলিলেন, “অ।মর। ধার সন্তান ।” 

মহেন্র। কে তিনি? 

ব্ধ। সময়ে চিনিবে। বল-বন্দে মাতরম্। এখন চল, দেখিবে চল। 

তখন ব্রক্ষচারী মহেন্ত্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র 
দেখিলেন, এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পর্নী সর্বব|ভরণভূযি তা জগদ্ধাত্রী হুতি| মহেন্দ্র 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইনি কে?” 

ব্রন্ষ। মাঘ! ছিলেন। 

মহে। সেকি? 

্রন্ধ। ইনি কুণ্ধর কেশরী প্রতৃতি বন্ত পশুসকল পতনে দলিত করিয়া, 
বন্ত পশুর আবাগস্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি 
সর্বাল্ক।রপরিতূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণীভা, সকল 
এশ্বর্বশালিনী | ইহাকে প্রণাম কর। 
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মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধান্রীক্নপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী 
তাহাকে এক অন্ধকার হর দেখাইয়। বলিলেন, “এই পথে আইস |” ব্রদ্ষচারী 
স্বয়ং আগে আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন। তৃগর্ডস্থ এক 
অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্ত আলে! আগিতেছিন। সেই 
ক্ষীণালোকে এক কালীমৃতি দেখিতে পাইলেন। 

্রহ্ষচান্লী বলিলেন, “দেখ, ম1 যা হইয়াছেন |” 

মহেন্দ্র সভয়ে বলিল, “কালী” । 

ব্রন্ষ। কালী--অন্ধকারসমাচ্ছন্নী কালিমাময়ী। হতপসর্বস্বা, এই জন্য 
নগ্িক।| আজি দেশে সর্বত্রই শ্রশান_তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার 
শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন_হায় মা! 

্দ্ষচারীর চক্ষে দর দূর ধার] পড়িতে লাগিল । মহেন্দ্র জিদ্রাসা করিলেন, 
“হাতে খেটক খর্পর কেন?" 

ব্ন্ষ। আমার সন্তান, অশ্ব মার হাঁতে এই দিয়াছি মাত্র বল, বনে 
মাতরমূ। 

“বন্দে মাতরম্” বন্থিয়! মহেন্দ্র কালীকে গুণাম করিল। তখন ব্রঙ্ধচারা 
বলিলেন, “এই পথে আইম।” এই বলিয়! তিনি দ্বিতীয় স্থরঙ্গ আরোহণ 
করিতে লাগিলেন। সহস] তীহার্দিগের চক্ষে প্রাতংসর্ষের রশ্সিরাশি প্রভাদিত 
হইল। চারি দিক হইতে মধুকঠ পদ্ষিকুল গাফিয়। উঠিল। দেঁখিলেন, এক 
মর্মরপ্রস্তর নিমিত প্রকাগু.মন্দিরের মধ্যে স্বর্ণ নিমিত দশভুজ। প্রতিমা নবাক্ষণ- 
কিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া হামিতেছে। ত্রঙ্গচারী প্রণাম করিয়া বলিণেন-- 

«এই মা যা হইবেন। ?শতুজ দশ দিকে প্রসারিত,_ তাহাতে নানা 
আম্নধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শক্র বিমিত, পর্দাখিত বীরকেশরী 
শত্রনিপীড়নে নিযুক্ত | দিগতৃজ।-"্বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদগ?বে 
কাদিতে লাগিলেন। “দিগতৃঙ্গা- নানাগহরণধারিণী শকরবিম্দিণী__বীরেন্তর- 
ৃষ্ঠবিহারিণী- দক্ষিণে লক্ষী ভাগ্যরূপিণী-বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানধায়িণী সঙ্গে 
বলবূপী কাতিকেয়, কার্ধসিদ্ধিরপী গণেশ? এস, আমরা মাকে উভয্বে প্রণাম 
করি।” তখন দুই জনে যুক্ত করে উধর্বমুখে এককঠে ডাকিতে লাগিল,-_ 


“অর্বমঙ্গল-মলে] শিবে সর্বার্থ-সাধিকে। 
শরণ্যে ত্যস্বকে গৌরী নারায়ণি নমোহত্ত তে |” 
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উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোখান করিলে, মহেন্দ্র গদগ?কঠে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, "যার এ মৃত কবে দেখিতে পাইব ?” 

্রন্মগারী বলিলেন, “যবে মার সকল সন্তান মাকে ম। বলিয়া ডাকিবে, সেই 
দিন উনি প্রসন্ন হইবেন ।” ( আনন্দঘঠ--১/১১)। 

দেবীর এই যৃতিপূ্জায় উদ্চদ্ধ হয়েই সন্তানসেনার| ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্থ 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র বেশিদূর অগ্রসর 
হতে পারলেন না| যে ইংরাঙ্গ-সরকারের তিনি নিমক খেয়েছিলেন তারজন্য 
তাকে লেখনী-মগ্ধি করতে হল। তবুও সত্যানন্দ ও মহাপুরুষের কধোপ- 
কথনের মধ্যে আমর! যেন বঙ্ধিমের দেশপ্রেমিক সততা ৪ চাকুরীজীবি সাঘ্বার 
ছন্দময় বপটি লক্ষ্য করতে পারি ।_- 

“সত্যানন্দ ঠাকুর রণক্ষেত্র হইতে কাহাঁকে কিছু ন| বলিয়া আনন্দমঠে 
চলিয়া মাদিলেন। সেখানে গভীব রাত্রে, বিঞুম গুপে বসিয়। ধ্যানে প্রবৃত্ত। 
এমত সময়ে সেই চিকিৎসক সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া, 
সত্যানন্দ উঠি পণাম ককিলেন। 

ডিকিংসক বলিলেন, “সত্যানন্দ, আজ মাধী পুণিমা।” 

সত্য। চলুন_-আমি প্রস্তত। কিন্তু হে মহাগ্মন!-আমার এক সন্দেহ 
ভগ্ন করুন| আমি যে মৃহে ঘৃদ্ধজয় করিয়া সনাতনধর্ম নিষণ্টক করিলাম-_ 
সেই সমযে আমার প্রতি এ গ্রত্যাখ্যানেব আদেশ কেন হইল ?” 

(ধনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, “তোমার কার্ধ্য সিদ্ধি হইয়াছে, 
মুদলমান রাজ্য ধ্বংস হইযাণ্ে। "মার তোষার এখন কোন কার্য নাই। 
অনর্থক প্রাণিহত্যার প্রয়োজন নাই ।” 

দত্য। মুদলমান বাঙ্গা ধ্বংস হইয়াছে, কিন্ধু হিন্দুবাঙ্জা স্থাপিত হয় নাই 
_এখনও কলিকাতায় ইংরেজ গুবল। 

তিনি। হিন্দ্রাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না_ তুমি থাকলে এখন অনর্থক 
নরহত্য] হইবে | অতএব চল। 

খুনিয়। সত্যানন্দ তীব্র মর্মপীডায় কাঁতর হইলেন। বলিলেন, “হে প্রত! 
যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইতে না তবে কে রাজা হইবে? আঁবাব কি মুদলমান 
রাজ! হইবে ?” 

ভিনি বলিলেন, “না, এথন ইংরেজ রাজা হই "1৮ সত্যানন্দের দুং ক্র 
জলধার1 বহিদ্দে লাগিল। ভিনি উপরিস্থিতা, মাতৃরপ1 জন্মভূমি গুতিমার 
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দিকে ফিরিয়া জোড়হাতে খাপনিরুদ্বম্বরে বলিতে লাগিলেন, “হায় মা! তোমায় 
উদ্ধার করিতে পারিলাম না__আবার তুমি গ্নেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের 
অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমাব মৃত্যু হইল না|” 

চিকিৎমক বলিলেন, “গত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে 
দহ্যবৃত্তির দ্বাবা ধন মংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াই। পাপের কখন পবিত্র 
ফল হয় না। অতএব তোমরা] দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর 
যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্মের 
পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা! নাই। মহাপুরুষের! যেবপ বুঝিয়াছেন, এ কথা আমি 
তোমাকে সেইবপ বুঝাই। মনযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতাব 
পৃক্তা সনাতনধর্ম নহে, সে একট লৌকিক অপৰষ্ট ধর্ম, তাহার প্রভাবে প্রকৃত 
সনাতনধর্ষ _প্লেচ্ছেবা! যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত 
হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্বক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, এহিবিষয়ক ও 
অস্তবিষয়ক | অস্তবিষয়ক যে জ্ঞান, সে-ই সনাতনধর্ষেব প্রধান ভাগ। কিন্ত 
বহিধিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তধিষযক জ্ঞান জন্মিবার সভাবন1 নাই। 
স্থল কি, তাহ! না জানিলে, স্থক্ম কি, তাহা জান যায় না। এখন এদেশে 
অনেকদিন হইতে বহিধিষষ্বক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে-কাজেই গ্রঞ্কত 
সনাতনধর্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতনধর্মেব পুনরুদ্ধাৰ করিতে গেলে আগে 
বহিধিষষক্ জ্ঞানের প্রচার কর! আবশ্তক। এখন এদদে* বহিবিষষক জ্ঞান 
নাই--শিখায় এমন লোক নাই , আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব 
ভিন্ন দেশ হইতে বহিব্ষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে | ই*বেজ বহিবিষষক জ্ঞানে 
অতি স্থপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় স্থপট্র। স্বতরা" ইংবেজকে বাজ। কবিব। 
ইংরেজী শিক্ষা এদেশীয লোক বহিস্তত্বে সুশিক্ষিত হইধ। অন্তস্তত্ব বুঝিতে সক্ষম 
হইব | তখন সনাতনধর্ম প্রচাবের আব বিস্তর থাকিবে না। তখন প্ররুত ধর্ম 
আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যত দিন না ত। হয়, যত দিন না হিন্দু 
আবার জ্ঞানবান্‌, গুণবান্‌ মার বলবান্‌ হয়, ততদিন ইংবেঞরাজ্য অঙ্গয় থাঁকিবে। 
ইংরেজ রাজ্যে প্রজা স্থী হইবে নিষ্কটটকে ধর্মাচরণ করিবে। অতএব হে 
বুদ্ধিমান্‌--ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।” 

সত্যানন্দ বলিলেন, “হে মহাত্মন্‌! যদি ইংরেজকে রাগ করাই আপনাদের 
সভায়, যদি এ সময়ে ইংরেজের রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর, তবে 
আমাধিগকে এই নৃশংস-যুদ্ধকার্ষে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন ?” 
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মহাপুরুষ বলিলেন, “ইংরেজ এক্ষণে বণিকৃ--অর্থনংগ্রহেই মন, রাঙগা- 
শালনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তানবিদ্রোহের কারণে, তাহার। রাজ্য- 
শাঘমের ভার লইতে বাধ্য হইবে) কেন না, রাজ্যশামন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ 
হইবে ন|। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্ভানবিদ্রোহ উপদ্থিত 
হইয়াছে । এক্ষণে আইপস-জ্ঞানলাঁভ করিয়! তুমি স্বয়ং সকল কথ। বুঝিতে 
পারিবে ।” 

সত্যানন্দ। হে মহাত্ন! আমি জ্ঞানলাভের আকাজ্ষ। রাখি না জ্ঞানে 
আমার কাজ নাই-__আমি যে ব্রতে ব্রতী হইম়াছি, ইহাই পালন করিব। 
আশীর্বাদ করুন, আমার মাতৃ ভক্তি অচল। হউক। 

মহাপুরুষ ব্রত সফশ হইম্রাছে--মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ -ঈংরেজ- 
রাজ্য স্বাপিত করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কষিন্যার্য্যে নিঘুক্ত 
হউক, পৃথিবী শন্তশালিনী হষ্টন, লোকের শ্রবুদ্ধি হউক | 

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্রিক্ষুলঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বজিলেন, 
শিক্রুশোণিণন লিন্দ করিঘ| মাতাঁকে শশ্তশালিনী করিব ।” 

মহাপুরুষ | শক্রকে” শক্র আর নাই। ই'রেজ মিত্ররাজী। আর 
ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই | 

সত্যানন্দ। ন1 থাকে, এইখানে এই মাতৃপ্রতিমাসনম্মুথে দেহত্যাগ করিব। 

মহাপুরুষ। অজ্ঞানে? চল, জ্ঞানলাভ করিবে চল। হিমালয়শিখরে 
যাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমুছি দেখাইব। 

এই বলিয়। মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধররলেন। কি অপূর্ব শোভা! 
সেই গম্ভীর বিফুমন্দিরে প্রকাগু চতুতুর্জ মুদ্ধির সন্মুখে, আলোকে সেই 
মহ প্রতিভাপূর্ণ ছুঈ পুরুষযুদ্তি শোভিত-একে অন্টে্ন হাত ধর্বাছে। কে 
কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে-ধর্ম মাসিয়া কর্মকে 
ধরিয়াছে ; বিনর্জন আপিয়] প্রতিষ্ঠাকে ধরিরাছে; কল্যাণী আসিয়। শান্কিকে 
ধরিয়ছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাঁপুকষ কল্যাণী। সত্যানন্দ 
প্রতিষ্ঠা, মহাঁপুক্ষ বিসর্জন | 

বিদর্জন আিয়। প্রতিষ্ঠীকে লইয়। গেল।” ( আনন্দমমঠ_৪/৮ )। 

“দেবীচৌধুরাণী” উপন্যাসে বঙ্কিমচজ্জরের ইতিহাস ও সম।জচেতনার মিশ্রণ 
ঘটেছে। এ ছাড়া এই উপন্যাদ রচনার পিছলে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদ যে 
কার্যকরী হয়েছে, একথা সর্ববাদীসম্মত। গীতার অন্গশীলনতত্বের প্রকাশ 
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তিনি দেখিয়েছেন প্রকুল্প চরিত্রের মধ্যে | নিষ্ধাম কর্মপাধনাই জীবনের একমাত্র 
লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রফুল্পর দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে অন্গশীলনের ফল যখন গার্হস্থ্য 
জীবনের ক্ষুব্র গণ্তীর মধ্যে এসে সার্থকতা খুঁজে পায়, তখন বঙ্কিমের এই 
দেবীসৌধ্রাণ আদর্শ বোধের কথা চিস্তা করে তা মেনে নিতে হয়। 

গারস্থয ধর্মই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনপীঠ | প্রফুল্ল তাই 
নিশির মত লব-কিছু শ্রীকৃষ্ণ অর্পণ করতে পারেনি। শ্রীরুষে সর্বস্ব সমর্পণ 
ক'রে নিশি নি্বর্যা | প্রধুল্লর কিছু বর্ম আছে সংসারে ক্ষেত্রে। বাঙালী গারস্থা 
জীবনে সৃখশাস্তি কামনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্লর মত সর্বগুণসম্পন্নী নারীর আবির্ভাব 
কামন। করেছেন । 

কিন্তু আদর্শবাদদ যাই থাক না কেন, এর মধ্যে গাহস্থ্য জীবনের তৎকালীন 
সমাজের চিজরটি ন্দর'ভাবে ফুটে উঠেছে। ইরবল্লভের বিরাট পরিবার, 
প্রফুলপর নাঁমে পাঁডার লোকের কুৎসা রটনা, ব্রজেশ্বরের সাগরের বাপের বাড়ী; 
যাত্রার ঘটন! প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ কর] ফেতে পারে। 

ব্রজেশ্ববের পিভৃভক্তির একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। 
কিন্তু কার্ধতঃ না হলেও, ব্রজেশ্বরের মধ্যে কিছু অস্তন্বের অবতারণা কবে 
চরিত্রটির মহিমা বজায় রা! হয়েছে। 

ভবানী পাঠকের কাছে গুফুল্লর শিক্ষাৰ যে বিস্তারিত বর্ণনা বঙ্কিমচন্্র 
দিয়েছেন, তা নিতান্ত উপেক্ষনীয় নয়। «ই বর্ণনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রে 
শিক্ষা-সম্পকিত মানমিকতাঁর কি কোন পবিচয় পাওয়। যাবে! পরিচ্ছেদটি 
আমর! অনুলন্ধান করতে পারি। 

“প্রফুল্লের শিক্ষা আরম হইল। নিশি ঠাকুরাণী, রাজার ঘরে থাকিয়া, 
পরে ভবানী ঠাকুরের কাছে লেখাপড়া শিখিয়ািলেন- বর্ণশিক্ষী, হস্তলিপি, 
কিঞ্িৎ শ্ুভঙ্করী আক প্রফুল্ তাহার কাছে শিখিল। তার পর পাঠক 
ঠাকুর নিজে অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিলেস। প্রথমে ব্যাকরণ আরন্ত 
করাইলেন। আরন্ত করাইয়া ছুই চারি দিন পভাইযা '্মধ্যাপক বিস্মিত 
হইলেন। প্রফুললের বুদ্ধি অতি তীক্ষ, শিখিবার ইচ্ছা অতি প্রধল-- প্রফুল্ল বড 
শীদ্র শিখিতে লাগিল। তাহার পরিশ্রমে নিশিও বিশ্মিত। হইল | প্রফুলের রন্ধন, 
ভোজন, শয়ন লব লামমাত্র, কেবল “স্থ ও জদ্‌, অমূ ও “স্‌” ইত্যাদিতে মন। 
নিশি বুঝিল ফে, প্রফুলল সেই “ছুই নৃতন” কে তূলিবার জন্য অনন্যচিত্ত হইয়া 
বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করিতেছে । ব্যাকরণ কয়েক মাসে অধিকৃত হইল। তার 


উপাদান বিচার মর ৯১ 


পর প্রফুল্ল ভট্টকাব্য জলের মত ফ্লাঁতার দিয়! পার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে 
অভিধান অধিরকূত হইল। রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তল! প্রভৃতি কাব্য গ্রস্ 
অবাধে অতিক্রান্ত হইল। তখন আচাধ্য একটু সাংখ্য, একটু বেদ্বাস্ত এবং 
একটু ন্যায় শিখাইলেন। এ সকল অল্প অল্প মাত্র। এই সকল দর্শনে ভুমিকা 
করিয়া, প্রফুল্নকে মবিস্তারে যোগশাস্বাধ্য়নে নিযুক্ত করিলেন; এবং সর্বশেষে 
সর্বগরন্থতরেষ্ পরীমন্তগবদর্ণীতা৷ অধীত করাইলেন। পাচ বৎসরে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল। 

এপ্দিকে প্রফুল্পের ভিন্নপ্রকার খিক্ষাও তিনি ব্যবগ্থ করিতে নিযুক্ত রহিলেন! 
গোবরার মা কিছু কাজ করে না, কেবল হাট করে-__সেটাও ভবানী ঠাকুরের 
ইঙ্গিতে। নিশিও বড় সাহাধ্য করে না, কাজেই প্রফুল্নকে সকল কাজ করিতে 
হয়। তাহাতে প্রফুলের কষ্ট নাই-_মাতার গৃহেও সকল কাজ নিজে করিতে 
হইত।| প্রথম বৎসর তাহার আহারের জন্য ভবানী ঠাকুর ব্যবস্থ' 
করিয়াছিলেন_ মোটা চাউল, সৈদ্ধব, ঘি ও কাচকলা। আর কিছুই না। 
নিশির জন্য তাই। প্রফুল্লের তাহাতেও কোন কষ্ট হইল না। মার ঘরে 
সকল দিন এন জরটিত না| তবে প্রফুল্ল এক বিষয়ে ভবানী ঠাকারর অবাধ্য 
হুইল। একাঁদশীর দিন পে জোর করিয়া! মাছ খাইত--গোবরার মা হাট 
হইতে মাছ না আনিলে, প্রফুল্ল খানা, ডোবা, বিলঃ খালে আপনি ছক! দিয়] 
মাছ ধরিত? হৃতরাং গোঁব রার ম হাট হইতে একাদশীত্তে মাছ আনিতে মার 
আপত্তি করিত না। 

তীয় বৎসরে নিশির গাহারের ব্যবস্থা পূরমত রহিল। কিন্ত প্রফুলের 
পক্ষে কেবল ুন লঙ্কা "চাত আর একাদশীতে মাছ। তাহাতে গুফুল কোন 
আপনি করিল ন|| 

তীয় বরে নিশির প্রতি আদেশ হইল, তৃমি ছানা, সন্দেশ) ঘৃত, মাখন। 
ক্ষার, ননী, ফল, যূল, অন্ন, বাঞ্চন উত্তমকপে থাইবে, কিন্তু -ফুল্লেব নূন লঙ্কা 
ভাত। ছুই জনে একত্র বপিয়। খাইবে। খাইবার পময়ে প্রচলন ও নিশি দুই 
জনে বসিয়। হাসিত। নিশি 'ভাল সামগ্রী বড খাইত নাগে'বরার মাকে 
দিত। এই পরীক্ষাতেও প্রফুল্ল উত্তীর্ণ হইল। 

চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্পের প্রতি উপাগেয় ভোজা খাইতে আদেশ হইল। 
প্রফুল্ল তাহ! খাইল। 

গঞ্চম বৎসরে তাহার প্রতি যথেচ্ছ ভোভনে উপদেশ হইল। গ্রফুল্প গ্রথম 
বৎসরে মত খাইল। 


৯২ বঙ্কিম উপন্যাসের 


শয়ন, বন, সান, নিদ্র। সম্বন্ধে এতদস্ুরূপ অভ্যামে ভবানী ঠাকুর শিল্কাকে 
নিযুক্ত করিলেন। পরিধানে প্রথম বৎসরে চারিখানা কাপড়। দ্বিতীয় বৎসরে 
ছুইখানা। তৃতীয় বৎসরে গ্রী্মরকালে একখানা মৌট| গড়া, অজ শুকাইতে হয়, 
শীতকালে একখানি ঢাকাই মলমল, অঙ্গে শুকাইয়া লইতে হয়। চতুর্থ বৎমরে 
পাট কাপড়, ঢাকাই কাক্কা্দার শাস্তিপুরে। প্রফুল্ল মে সকল ছি'ড়য় খাটে 
করিয়। লইয়া পরিত। পঞ্চম বৎসরে বেশ ইচ্ছামত। প্রফুন্ন মোটা গড়াই 
বহাল রাখিল। মধ্যে মধ্যে ক্ষারে কাচিয়া লইত। 

কেশবিষ্তাস মন্বদ্ধেও একপ। প্রথম বসবে তৈল নিষেধ, চুল রুক্ষ বাধিতে 
হুইত। দ্বিতীয় বৎসরে চুল বীধাও নিষেধ। দিবারাত্র চুলের রাশি 
আলুলাস্মিত থাকত। তৃতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুরের আদেশ অন্ুদারে সে 
মাথা মুডাইল। চতুর্থ বৎপরে নৃতন চুল হইল) ভবানী ঠাঁকুর আদেশ করিলেন, 
“কেশ গন্ধ-তৈল দ্বারা নিষিক্ত করিয়। সব?াঁ রঞ্জিত করিবে |” পঞ্চম বৎসরে 
স্বেচ্ছাচার আদেশ করিলেন। প্রফুল্ল, পঞ্চম বৎসরে চুলে হাতও দিল ন1। 

প্রথম বৎসরে তৃলার তোষকে তুলার বালিশে প্রফুল্ল শুইল। দ্বিতীয় বৎসরে 
বিচালির বালিশ, বিচাঁলির বিছানা | তৃতীয় বৎসরে তুমি-শখ্য]| চতুর্থ ব্সরে 
কোমল ছু্ধফেননিভ শষ্য! | ' পঞ্চম বৎসরে ন্বেচ্ছাঁচার। পঞ্চম বৎসরে প্রফুল্ল 
যেখানে পাইত, সেখানে শুইত | 

প্রথম বত্রে ভ্রিযাম নিঘ|| দ্বিতীয় বৎসরে ছ্বিযাম। তৃতীয় বৎসরে 
ছুই দিন অস্তর রাত্রিজাগরণ। চতুর্থ বৎসরে তন্ত্রা আদিলেই নিদ্রা। পঞ্চম 
বৎসরে ম্বেচ্ছাগার। প্রফুল্ল রাত জাগিয়। পড়িত ও পুথি নকল করিত। 

প্রফুল্ল জল, বাতাপ, রৌদ্র, আগুন সম্বদ্ধেও শরীরকে সহিষ্ণু করিতে 
লাগিল। ভবানীঠাকুর প্রফুল্লের প্রতি আর একটি শিক্ষার আদেশ করিলেন, 
তাহা বলিতে লক্ভা করিতেছে; কিন্তু না বলিলেও কথা অসম্পূর্ণ থাকে । 
ঘিতীয় ব্খ্সরে ভবানী ঠাকুর বলিলেন, “বাছা, একটু মলযুদ্ধ শিখিতে হইবে” 
প্রফুল্ল লঙ্জায় মুখ নত করিল, বলিল, “ঠাকুর আর যাঁ বলেন, তা শিখিব, 
এটি পারিব না” 

ভ। এটি নইলে নয়। 

প্র। সেকিঠাকুর | আ্ীলোক মললযুদ্ধ শিখিয়। কি করিবে? 

ভ। ইন্দ্িয়জয়ের জন্ত । ুর্বল শরীরে ইন্জ্রিয় জয় করিতে পারে না। 
ব্যায়াম ভিন্ন ইন্জিয়জয় নাই। 


উপাদন বিচার | ৯৩ 


প্র। কে আমাকে মন্তযুদ্ধ শিখাইবে? পুরুষ মাহৃষের কাছে আজি মনপযদ্ধ 
শিখিতে পারিব না । 

ভ। নিশি শিখাইবে। শিশি ছেলেধরার মেয়ে। তাঁর| বলিষ্ঠ বাঁক 
বালিকা ভিন্ন দলে রাখে না। তাঁহাদের সম্প্রদায়ে থাকিয়া নিশি বাল্যকালে 
ব্যায়াম শিখিয়াছিল । আমি এ সকল "শাবিয়। চিন্তিয়া নিশিকে তোমার কাছে 
পাঠাইঘ্াছি। 

প্রফুল্প চারি বৎসর ধরিয়| মল্যুদ্ধ শিখিল। 

প্রথম বংদর ভবানী ঠাকুর প্রতবল্লের বাভীতে কোন পুৰমকে যাইতে 
দিতেন না বা তাহাকে বাড়ীর বাহিরে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে 
দিতেন না। দ্বিতীয় বৎসরে মলাপ পক্ষে নিষেধ রহিত করিলেন। কিন্ত 
তাহার বাড়ীতে কোন পুরুমকে যাইতে দিতেন না। পরে ততীয় বৎসরে 
যখন প্রফুল মাথা মুভাইল, তগন "ভবানী ঠাকুর লাছা বাছ1 শিষ্য সঙ্গে লইয়া 
প্রফুলেব নিকট যাইতেন- প্রফুল্ল নেডা মাথায় অবনত মুখে তাহাদের সঙ্গে 
শান্ধীয় মশা, কবিত। চতুর্থ বসবে ভবানী ছিজে অশ্চরদিগের মধ্যে বাছ। 
বাছা লাঠিয়াল লইয়া আসিতেন ) প্রফুল্নকে তাহাদের সহিত মন্যুদ্ধ করিতে 
বলিতেন। প্রফুল্ল তাহাব সন্মেখে তাহাদের সা্ষে ১লযুদ্ধ করিত। পঞ্চম 
ব্সরে কোন বিধি-নিষেধ রহিন না। প্রযোজনমত প্রফুল পুকষ দিগের সঙ্গে 
আলাপ করিত, নিপ্রয়োজনে করিত না। যখন প্রফুল পুক্ষমাঁতিষদিগের সঙ্গে 
আলাপ করিত, তখন তাহাদিগকে আপনার পুত্র মনে করিয়; কথা কহিত। 

এই মত নানাবপ পরীক্ষাও অভ্গাসের দ্বারা অতুল সম্পত্তির অধিকারিগী 
প্রফুল্পকে 'ভবানী ঠাকুব এশ্র্যাভৌগের যোগ্য পাত্রী করিতে চেষ্ট' করিলেন। 
পাচ বত্মরে সকল শিক্ষ! শ্ষে হইল ।” ( দেবী চৌধুবাণ _-১/১৫)। 

'দেবীচৌধুবাণী? উপন্যাসে ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তির যেচিত্র াছে,'সীতারাম' 
উপন্যাসে তাব একটি অন্যতর চিত্র পদ্য কর! খায়।--“সীত।| পিতার 
আজ্ঞা মকণ সমগেই পালনীয়_-তিনি যখন আছেন, তখনও, পালনীয়_-তিনি 
যুখন গ্র্গে, তখনও পালনীয় । বিস্ত পিতা ধদ্দি অধর্ করিতে বজেন, তব তাহ। 
কি পালনীয়? পিত'-মাত বা গ্ুকর অজ্ঞাতেও অধর্থ কয়! 
যায় না কেন না, যিনি পিতা-মাতার পিতামাত1 এবং 
গুরর গুরু) অধর্ম করিলে তাহার বিধি লঙ্ঘন ক হয়।” (সীতারাম- ১/৭। 

সীতারাম' উপন্তাসে অঙ্কিত কয়েকজন মুমলমানের চরিভ্র নিকুষ্টর্ূপে 


সাতারাম 


বৃ বঙ্কিম উপন্যাসের 


অন্ধন করা হয়েছে ব'লে অনেকে বঙ্কিমকে মুনলমান বিদ্বেষী ব'লে অভিযুক্ত 
করেন। কিন্তু তারই পাশাপাশি আর এক্কজন মুমলমান ফকিরের উদার মতবাদ 
যে বঙ্কিমেরই শ্ষ্টি, একথা আমাদের ভৃললে চলবে ন। 

বঙ্ধিম-উপন্যামে সমপাময়িক দেশ-কাল ও ঘটনার যে সমীক্ষা কর। হল, 
তার অপশ্পূর্ণতা স্দ্ধে সকলেই একমত হবেন, এবং শ্বীকার করবেন যে বঙ্কিম 
তার উপন্তামে বেশিবভাগ ক্ষেত্রেই বাইরের জগতের ঘ্বার রুদ্ধ ক'রে 
রেখেছিলেন। তাছাড়া বস্কিমচন্ত্রের প্রবন্ধ ও অন্তাগ্ত রচনার সাক্ষে এই 
দিদ্ধান্তগুলি আরও অনেকটা যুক্তিনিষ্ঠ করা যেত, কিন্তু সেগুলি আমাদের 
বক্ষমান প্রবন্ধের অধিকারতৃক্ত নয়। 

তবে মোটামুটিভাবে দেখ! গেল সামাজিক ঘটনার মধ্যে বঙ্কিমচন্ত্র ইতংন্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু বিষয়ের বর্ণনা করেছেন। বহুবিবাহ সম্পর্কে তার কিঞ্চিৎ 
দুর্বলতা ছিল বলেই মনে হয়, কারণ তার উপন্যাসের অধিকাংশ নায়কেরই 
একাধিক বিবাহ | বিধবাবিবাছের ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র স্বফল-কুফল দু'দ্রিক সন্বদ্ধেই 
সচেতন ছিলেন। উনবিংশ শতাব্ধীর 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর উপস্থিতি বঙ্কিম-উপন্যাসে 
নেই। তবে ইংরেজী শিক্ষা বাঙালী যুবমানসে যে পরিবর্তন এনেছিল,তার প্রকাশ 
আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অধিকাংশই ছোট পরিবার । একান্নবর্তী পরিবারের 
বলে ক্ষুদ্র পরিবারের উপস্থিতি আধুনিক সমাজব্যবঙ্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

অর্থ নৈতিক অবস্থার মধো-_বঙ্কিমচন্্র মোটামুটি স্থিতাবস্থ! বজায় বেখেছেন। 
'বন্গদেশের কৃষ' বা 'সাম্য' বা “বিডাল' প্রবদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যেযন অর্থ নৈতিক 
বৈষম্যের আলোচন। কবেছেন) উপন্যাসে সেরকম সুযোগ কোথাও গ্রহণ 
করেননি। ইতিহাসের দূরকালেব পটভূমিতে যেনব দুিক্ষ-মন্বন্তরের কথা 
বলেছেন, ত! সেকালের বাস্তবচত্র প্রকাশেই ব্যবহৃত হয়েছে। 

বস্কিম-উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনা সাও্রক ত1 লাও করেছে দেশাতবোধের 
সার্থক প্রকাশে । দূরকালের প্রেক্ষাপটে হলেও পরাধীনতার গ্লানিবোধ ও 
স্বাধীনতার কামন! ওরে মধ্যে স্পষ্ট রূপ লাভ কবেছে। তবে ইংরাজদের ভাল 
দিকটিও তিনি অস্বীকার করেননি । 

শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরাজী শিক্ষার আশবাদকে তিনি অন্বীকার করতে 
পারেননি, কিন্তু প্রীচ্যশিক্ষার ধারাটিকেও তিনি বজায় রাখার সপক্ষে | 

হিন্দুধর্মের প্রতি তার আসক্তি একটু বেশি রকমের। তাই পাশ্চাত্য 
রোমান্সের মত দেবীচৌধুরাণীকে দিয়ে এত কাণ্ড করিয়েও শেষ পর্যন্ত তাঁকে 
গৃহধর্মে অন্ুশীলনতত্বের ৫ য়োগের চুড়ান্ত পরাকাষ্ঠ। দেখাতে হয়েছে। ত্রা্ষ- 
ধর্মের প্রতি তার বিরূপতা ন| থাকলেও অঙন্ধরাগ বড় একট! ছিল ন]। 


॥ পাচ 
বন্ধিম-উপন্যাঁসে পূর্ববর্তী বাংলাসাহিত্যের প্রভাব 


দশম-একাদশ শতাবীতে “চর্যাপ4'-কে নিয়ে ঘে বাঁ'লাসাহিত্যেব যাত্রা 
নুরু হযেছিল, উনবিংশ শতাব'তে বঙ্বিমচন্দ্রে এসে তাঁর যে একটি স্পষ্ট পট- 
পরিবর্তন ঘটেছে, একথ| অস্বীকার করবার উপায় নেই। 'বঙ্ধিমচন্দ্র প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তনের সুস্পষ্ট হ্বীরুতি দিয়েছেন ।--“পূর্বে কী ছিল এবং 
পরে কী পাইলাম, তাহা ছুইকালের সদ্ধিস্থলে দাডাইয়। আমরা একমুহুর্দেই 
অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, 
দেই স্থপি, কোথায় গেল গেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক- 
তুলানো কথা_কোথা হইতে আদিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, 
এত বৈচিত্র্য | বঙ্গদর্শন যেন তখন আধাটের প্রথম বর্ধার মতো “সমাগতো 
রাজবহু্সতপ্বনিব।” এবং মুষলধাবে ভাঁববর্ণে বঙ্গলাহিত্যের পূর্নবাহিনী 
পশ্চিমবাহিনী ম* * নদী-নিঝবিণী অকশ্ম।ৎ পবিপূর্ণতা! প্রাপ্ত হয়া যৌবনের 
আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত 
মাসিকপত্র কত স'বাদদপত্র বঙ্গতৃমিকে জাগ্রত প্রভাঙকলরবে মুখরিত করিয়া 
তুলিল। বঙ্গ ঠাঁষা সহসা বাল্যকাল হইতে খ্।বনে উপনীত হইল।” 

অবশ্য এথানে বঙ্কিমচন্ত্র 'বঙদর্শনের প্রধম প্রগীশকেই বঙ্িমূচন্দ্ 
রুতিত্বের সমুজ্জল শিখররূপে চিহ্নিত করেছেন । “বঙ্গদর্শনে অন্থান্ত রচনার মধ 
“বিষনৃক্ষণ ধার|বাহিক শবে মুদ্রিত হতে স্তরু করে। তার পুর্ব সরাপবি 
্রন্থাকারে তিনি কয়েকটি উপন্থাস প্রকাশ করেছেন! 

বঞ্িমচন্্র ষে-সময় সাহিত্যর্। স্থ$ করেন তখন বাংলাসাহিত্যের পরিসর 
খুব বড় ছিল না। “চর্যাপদ? “ইষক্ষীতন” তখনো আবিডুত হযনি। বৈষঃব- 
পদাবলী কীর্তনীয়াদের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল। বঙ্কিমচন্ু 
ব্যক্তিগত জীবনে কীর্তনগানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 

বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুণালিনী” উপন্থাসে গানগুলির মধ্যে বৈষ্ণবপর্দাবলীর স্পষ্ট 
গ্রভাব রয়েছে। এই গানগু!ল বঙ্কিমচন্দ্র ষেভাবে রচনা করেছেন, তাতে বৈষ্ণব 
পদরচনার ধারাটি সম্পর্কে তার ষে গভীর অনুরাগ ও অধিক।র ছিল সেকথ' 
বোঝা যায়। 

'মুণালিনী' উপন্যাসে হেমচন্্-মণালিনীর প্রেম-বিরহ রাধা-কষলীলার 


৯৬ বঙ্কিম উপস্তাসের 


পটভূমিকায় স্থাপন কর! হয়েছে এবং গিরিজায়ার ভূমিকা অনেকটা] লখী বা 
দুতীর মত। তাই গানগুলি বেশ কাহিনীর সংগে খাপ খেয়ে গেছে এবং 
ঘটনার অগ্রগতিতে সাহায্য করেছে। 

অন্যান্য উপন্তাসেও যে-সমস্ত গান স্থান পেয়েছে, তার অধিকাংশেই বৈষ্ণব- 
পদাবলীর রীতি প্রকাশিত । 

শাক্তপদাবলী প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে একটি বিশেষ আসন 
গ্রহণ করেছে। “কপালকুগুলা” উপন্তামে কাপালিকের ষে শক্তি আরাধনার 
কথা৷ আছে ত৷ তন্ত্রম্মত কালীপৃজা। অবশ্ত বিপরীতভাবের সাধন! দেখান 
হয়েছে অধিকারীর মাতৃ আরাধনায়। কপালকুগুলাকে তান্ত্রিকির হাতে গড়ে 
তুলেও শেষপর্যস্ত তার মধ্যে কোমলশাবের অবতারণা কর হয়েছে। 
কপালকুণ্ডলা” উপন্যামের ৮ম পরিচ্ছেদে (গৃহাভিমুখে ) কপালকুগ্লাকে 
আকাশে যে কালীমূতি দেখান হয়েছে, তা ভয়ঙ্করী যুতি। বঙ্কিমচন্্ 
লিখেছেন--“কপালকুগুলা৷ আকাশে দি নিক্ষেপ করিলেন ॥ থায় গগনবিহারিণী 
ভয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিলেন ; দেখলেন, রণরঙ্গিণী খল খল 
হাদিতেছে ; এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিকগত পথগ্রতি সঙ্কেত 
করিতেছে । কপালকুগুল, অদৃষ্টবিমুঢার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের 
অন্ুমরণ করিলেন ।* 

কপালকুগুলার মনে কাপালিকের প্রভাব কি পরিমাণ কার্ধকরী হয়েছিল 
তার পরিচয়ও বঙ্কিমচন্দ্র এই পবিচ্ছেদে দিয়েছেন ।-- 

“কপালকুগুলা অন্থ:বরণ সমন্ধে তাস্ত্রিকের সন্তান, তান্ত্রিক যেবপ 
কালিকা প্রসাদীকাক্ষায় পরপগ্রাণ সংহারে সঙ্কোচশন্ত, কপালঝুগুলা সেই 
আকাক্ষায় আত্মজীবন বিসর্জনে তদ্রপ। কপালকুগ্ডল! যে কাপালিকের স্থায় 
অনন্যচিত্ত হইয়া! শক্তি প্রসাদপ্রাথিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তথাপি অহনি 
শক্ি'ভক্তি শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে 
জন্মিয়াছিল। ভৈরবী ষে স্ট্িশাসনকত্র মুক্তিদাত্রী, ইহা বিশেষ মতে প্রতীত 
হইয়াছিল। কালিকার পুজাত্ৃমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহ! তাহার 
পরদৃঃখহ্‌ঃখিত হাঁয়ে সহিত না, কিন্তু তার কোন কার্যে ভক্তি প্রণর্শনের ক্রি 
ছিল না। এখন দেই বিশ্বশাসনকঞএী, হখছুংখবিধায়িনী, কৈবলাদায়িনী ভৈরবী 
স্বপ্নে তাহার জীবনসমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কেনই বা কপালকুগ্ডল! সে 
আদেশ পালন না করিবেন ?” 


উপাদান বিচার ৯৭ 


'নবম পরিচ্ছেদ-এ ( প্রেততৃমে ) শ্মশানতূমির বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র বীভৎদ 
রসেরই প্রকাশ করেছেন। ব্্ণনাটি এরপ- 

“চন্্রব! অন্থমিত হইল । বিখমগুল মগ্গক্াবে পরিপূর্ণ হঈল। কাপালক 
ফণা আপন পৃক্গাস্থান সংস্থাপন করিঘ়াছিলেন তধায় কপালকুগুরাকে লইয়। 
গেলেন। সে গঙ্গাতীরে এক বৃৎ সৈহতন্মি। তাহারই সম্মুখে আরও 
বৃহত্তর দ্বিতীয় এক দিকতাময় স্থান। সেই সৈকতে শ্বশানত্মি। উভয় 
মৈকতমধ্যে জলোচ্ছু।সকালে গল্প 'ল গাকে, ভাটার সযয়ে জল থাকে না। 
এক্ষণে জল ছিল না। শাখানভূমির যে মুখ গঙ্গালন্মুপীন, দেই মুখ অতুযচ্চ ; 
জলে অবতরণ করিতে গেলে একেবারে উচ্চ হইতে অগাধ জলে পড়িতে হয়। 
তাহাতে আঁবাঁর অবিরতবাযুহাড়িত তরঙ্গাতিঘাতে উপকৃলতল ক্ষয়িত 
হইয়াছিল? কখন কখনও মু্তিকাথণ্ড স্থানচ্যুত হইয়া অগাধ জলে পড়িয়া 
ধাইত। পৃজাগানে দীপ নাই_কাষ্ঠখ গ্রমাত্রে অগ্রি জিতেছিল, দা লোকে 
অতি অস্পষ্ণ্ শ্বশান হুমি আবও 'ভীমণ দেখাইতেছিল | নিকটে পৃষ্গা, হো, 
বল প্রভৃতি সমগ্র খাঘেজন ছিল। বিশাল তবদ্িী্কায় অন্ধকারে বিশ্বৃত 
হইয়া রহিয়াছে। টৈর মাসে বাঁছু স্প্তিহত বেগে গঙ্গাহদয়ে প্রধাবিত 
হইঙেছিল) 'ভাহাব কারণে ওরপািধাতজনিত কলকল রুব গণন ব্যাপ্ধ 
করিতেছিল। শশানভ্মিতে শবদুকু পশ্ুগণ কর্কণকে কঠিৎ বনি নারতেছিল। 

কাপাণিক নবসুমাব ও কপাসকু নাকে উপযুক্ স্থানে কুাদনে ডপবেখন 
করাইয়। তথাদিন [বপান[নুল[:র পৃষ্গারন্ত করিলেন। উপযুক্ত সময়ে নবকুমাবের 
প্রতি আদেশ করিলেন খে, কী থল|কে সান করাইয়য়, আন। নবকুমার 
কপালকু গুলার হস্ত ধাংণ করিয়া শ্খানত্বমির উপর দিয় স্নান করাঃ।ত লইয়া 
চলিলেন। তাহাদিগের চরণে অস্থি ফুটিতে লাগিল। নবকুষ!রের পদের 
আঘাতে একট! জলপূর্ণ খ্মশান-কলস ভগ্র হুইয়। গেল। তাহার নিকটেই শং 
পড়িয়া! ছিল--হতভাগার কেহ সংকার করে নাই। ছুইজনেরই তাহাতে 
পদম্পর্ণ হইল। কপালকুগুলা তাহাকে বেড়িয়া গেলেন, নবকুমার তাহাকে 
চরণে দলিত করিয়া গেলেন। চতুর্দিক বেড়িয়া শবমাংসতৃক পশুসকল 
ফিরিতেছিল; মনুষ্য দুই জনের আগমনে উস্চকণ্ঠে রব করিতে লাগিল, কেহ 
অক্রমণ করিতে আঠ্লি, কেহ বাঁ পর্ব করিয়! চলিয়। গেল। কপালগ্গুলা 
দেখিলেন, নবকুমারের হস্ত কাপিতেছে ; কপালকুগুলা স্বয়ং নিভাঁক নি্ষম্প।" 

“আনন্দমমঠ' উপন্যাসে মহেন্্রকে দেবীযৃতি দেখান প্রমঙ্গে যে বণনা দেওয়া 


৯৮ বঙ্ধিম উপস্তাসের 


হয়েছে, তাতে কালী রূপের কথাও আছে। কিন্তু সেখানে শাস্ত্রমন্মত দেঁবীমূতি 
অপেক্ষা বঙ্কিমের কপ্সিত দেশম।তৃকাব গ্রতীকমূৃতিই প্রাধান্ত পেয়েছে। 
(দ্রঃ আানন্দমঠ ১/২১) 
মঙ্গলকাব্যে যে-সমন্ত গুথাগত বর্ন আছে বঙ্কিমচন্দ্র তাব উপন্যাগের 
কোন কোন অ'শে তাব আখুনিন রূপ প্রদান কবেছেন। যেমন--'খিষবৃক্ষে'র 
নগেন্দেব গৃহের জকজমক ও বিতিন্ন মহলের বর্ণনা, 'ইন্দিবা” উপন্যাসের শেষ 
পরিচ্ছেদে পাডা-পডশিদেব নতুন ববকে নিয়ে রমিকতার বর্ণন। গ্রভৃতি। 
ভাবতচন্দ্র বঙ্কিমচন্ত্রের বিশেষ প্রিষ কবি ছিলেন বলেই মনে হয়। 
“বিযবৃক্ষে'র হ'ব। দাঁধী, 'ভাবতচন্দ্েব হীবা মালিনীব কথাই ম্মবণ কবায়। 
এই দুই চবিত্রেব মধ্যে পরিকল্পনাগত পার্থক্য থাকা সত্বেও, কোথাও ধেন 
একট! মিল লক্ষিত হয়। বোধহয়, উভযেই হব! বলে, বাইবে থেকে একই- 
রকম ছ্যুতি বিচ্ছুবণ কবে । 
ভাঁবতচন্দ্রেব হীব1- মালিনী | বাঙ্জবাডাতে ফুল যোগান” তাব পেশ] । 
ব্যাস বৃদ্ধ হ'লে কি হয়, বদে দে পবিপূর্ণ।” 
_/কথায়ু হীরাব ধাব হীবা ভাব নাম। 
দাত ছোল| মাভা দোলা হাশ্ব অধিবাম ॥ 
গাল-হব। €য। পান পাকি মালা গলে। 
কাঁনে কড়ি কড়ে বাড়ী কথা কস ছলে ॥ 
চুডাবান্ধ' চুল পবিধান সাদ। সাদী। 
ফুলের চুপড়ী কাখে ফিবে বাডী বাড়ী। 
আছ্ল বিস্তর ঠাট প্রথম বযসে। 
এবে বুড। তবু কিছু গ্ঁডা আঁছে শেষে ॥ 
ছিট। ফৌট! তন্ত্র-মন্থ আসে কতগ্াঁপ। 
চেঙ্গভ। তুলায়ে খায় কত জানে ঠলি॥ 
বাতাসে পাতিয়। ফাদ কোন্দন ভেঙ্গায়। 
পড়সী না থাকে কাছে কোন্দলের দায় ॥ 
আব বিধবৃক্ষের হীবা দাপী। আধুনিকযুপ্গর হীবা মালিনী-_নগেন্ত 
দত্তের বাডীর পরিচারিকা। তাই একটু স্বতন্ত্র ধাততে গড়া, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্ে 
সমুজ্জল ।_-“হীবা বাল্যবিধব! বলিয়! গেবিন্দপুরে পরিচিতা। কেহ কখন 
তাহার স্বামীর কোন প্রলঞ্গ শুনে নাই। কিন্তু হীরার চরিত্রেও কেহ কোন 


উপা্ধান বিচার ৯৯ 


কলঙ্ক শুনে নাই। তবে হারা অত্যন্ত মুখরা, সধবার গ্তায় কেশবিন্াস 
করিত, এবং বেশবিন্তাসে বিশেষ প্রীত ছিল। 

হীরা আবার হুন্দরী।-_উজ্জ্ শ্ঠামাঙ্গা, পদ্মপলাশলোচনা। দেখিতে 
খর্বা$তি; মুখখানি মেঘঢাক1 চাদ) চুলগুলি যে মাপ, ফণ। ধরিয়] ঝুলিয়। 
রহিয়াছে । হারা আড়ালে ব'সে গান করে ; দাসীতে দালীতে ঝগড়া বাধাইয়। 
তামাসা দেখে $ পাচিকাকে অন্ধকারে "ভয় দেখায়; ছেলেদের বিবাহের 
আব্দার করিতে শিখাইয়। দেয়, কাহাকে নিপ্রিত দেঁপিলে ঢুণ কালি দিয়া 
স' সাজায়।' 

হার। মালিনী বিদ্যা-শ্রন্দরেব গোপন প্রণয়ে সহারতা করেছে। কিন্ত 
সে শুধু দূর থেকে বিষ্যা-নুন্দরের প্রণর়পাল! উপভোণ করেই স্বখী। তার 
সাধন। যেন বৈষ্ব্রসিকদের রাধা কৃষ্ণল)ন। আম্বাদপে সখীভাবের সাধনা । 
তাই শেষ পর্যন্ত তার পাপের শান্তিও কম হয়েছে। কোটালের হাতে নিগ্রহ 
সহ করে হীর। মনলী প্রতিপ্তা করেছে 

“যত ধিন আর জীব কাহাবে ন। বাস, দিব। 
গিয়। তিন কাল [যে এই হাল 
খত বা নাকে দিব ৮ 

মার হার! দাসাকেও দৌতকা্ে গৃপ্ কর। হয়েছির বটে, বিদ্ধ সে নিছেই 
প্রণয়প।লায় অন গ্রহণ করেছেন হরিধাপা বৈ্বার খোছে হাবাকে নিয়োগ 
করলেন__স্থ€গুখী কমলমণি| হীণা আন্ধার করল-হাব্ধাদী ব্ষৈবী 
মার কেউ নয়, কুন্দনন্দিনীর বপে আসক্ত দেবেন | ন্চিন্ধ কেবলম।ত স'বাদ 
সরবরাহ করেই হারা শান্থ থাকতে পারে না। স্থর্যমুখীব সর্বন, 'সাধন, 
কুন্দকে আয়ত্তে আন এবং দেধেন্রকেও কুক্ষিগত সবার কামনা "াকে পেয়ে 
বসেছে। এখানেই তার স্বাতগ্তয। সেং স্বাতগের ঘারাই সে কাহিনীর 
জটিলতা বৃি হরেছে। নগেন্্র-গূর্ধমুখ।র হথেব ম'শারে বিষবৃক্ষের ফল 
ফলিয়েছে।- কিপ্থ নিগেও রেহাই পাদ্দান। দেবেন্দ্র প্রত্যাঞ্চান তার 
হয়ে শেলের মত বেজেছে। শ্র্ুয়াগ তখন শ্রতিহিংআব বপৃথারণ করেছে। 
উন্মার্িনা হীর। দেবেন্দরের মৃত্যুণয্যায় নিজের গরণা মৃত প্রেমেব শ্ববপ উপলব্ধি 
করে গেয়ে উঠেছে 
“ম্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং 

দেহি পদপললবমুধারং |” 


নয বন্ধিম উপস্ভাসের 


ছুই যুগের এই ছুই হীরা অমান দীপ্তিময় হলেও, প্রকারে স্বতত্তর। 
ভারতচন্দ্রের হীরা! রাজ দরবারের চাকৃচিক্যময় মহার্ঘ রত্বের অন্যতম, বহ্িম- 
চন্দ্রের হীরা জীবনমমুদ্রের অমৃতমন্থনে আহ্বত। ভারতচন্ত্রের হীর। রাজসভায় 
গুধু শোভা পায়, হাসির ঝিলিক্‌ দিয়ে মাঝে মাঝে সবার চোখ ধাধায়। 
বঙ্ধিমের হীরা শুধু ঝিলিক দেয় তাই নয়, তার ধারও যথেষ্ট, কাচের বুকে সে 
গভীর ক্ষত সি করে। 

ভারতচন্ত্র দিয়ে গেছেন-_-কমল হীরা, এঙ্কিমচন্ত্র দিয়ে গেছেন_-কীচকাটা 


বঙ্কিম তার সমসাময়িক কাঁলেব এবং 'অবব্যহিত পূর্ববর্তী কালের যে-মমন্ত 
্রস্থ এবং লেখকের কথা উপন্তাপে বিভিন্ন প্রসর্ষে উল্লেখ কহেছেন, কৌতুহলী 
পাঠকদের সামনে সেগুলি তুলে ধরছি। এব থেকে তার! বঙ্িযেব উপর 
বাংলাসাহিত্যেব এই গ্রন্থগুলি বা লেখ "দের গ্রভাব কতখানি তা নির্ণয় করতে 
করতে পারবেন । পৃষ্ঠাসংখ্য| "সাহিত্য মস? গুম্বাবলীর নিদেশে উল্লিখিত হল। 


মেঘনাদবধ কাব্য __ কপালকুগুলা ১৪১) ১৫৬) ১৫৭ গ। 
বাঁবাঙ্গন। কাব্য 5 ১৬৮, ১৭১ প.| 

ব্রজাঙ্ঈনা কাব্য টা: ১৭৪ প| 

বিগ্যাপতি -- 0 ১৬৯ পৃ, 

নবানতপন্থীনী _ » ১৯২ পৃ। 

মাধোক্কানেব গীত , -- বিষবৃক্ষ ২৬৯গৃ। 

গোবিনা অধিকাঁধীর গীত -_ » ২৬৯ পৃ | 

দাশরায়ের পাচালী -_ ২৭২ পৃ, ঢর্গেতনমিনী »ৎ পৃ 
গোপাল উডে 5 ২৭৩প। 

নিধুব টগ্ন। _ ১ ২৭৩ পৃ.| 

বি্ানুন্দর ( ভারতচন্ত্র)- রজশী ৪৯২ পৃ, দুর্গেশননিন ৬৪ পৃ. | 
অন্র্দামঙ্গল -- রষ্নাস্তেবক ৫৭ পৃ. | 


উইল 


॥ ছয় ॥ 
বঙ্কিম উপন্যাসে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব 


যে ইংরাজজাতি আমাদের পরাধীনতার শঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল, সেই 
ইংরেজের কাছ থেকেই আমর1 পেয়েছিলাম শঙ্খলযোচনের সৃত্র। সেই স্তর 
হল ইংরেজী সাহিত্য । বলা বাল্য, ইংরেজদের কাছ থেকে আমর] যেটুকু 
ইংরাজ আগমনের ছৃচনাতেই একদিনে এই ইংরাজী সাহিত্যের ভালোটুকু 
আঁমরা গ্রহণ করতে পারিনি। 'ভালোমন্দ মিশিয়ে প্রথমদিকে দেখা দিযেছিল 
একটি স'এয়ের সংঘাত । 

বাঙালীব। প্রথমিকে চাকু ীব খাতিরে যে-সব হেটো ইংরাজী ও মেঠো 
ইংরাঁজী ব্যবহার কবত তার সম্বন্ধে বত গল্প গুচলিত আছে। সেসব ইতবাস্তী 
আমাদের কোন উপকার করেনি । 

১৮০০ খ্রীষ্টাঝে প্রতিঠিত ফোই উইলিয়ম কলেজ বাটালীদের ইংবাজী 
শিক্ষার দন্য নয়, ইংরেজদের বা'লাশিক্ষার জন্তাই উল্লেণযোগ্য | 

১৮০* খ্রীাবের ১০৯ জান্য়ারি শ্রীরাম খুব মিখনের পত্তন হল। ১৮১৪ 
খীষ্টান্ধে লগ্ডন মিএনারী মোদাঠটির প্রচ্ষ্টায় অনেকগুলি স্কুল স্থাপিত হয়। 
১৮১৬ শ্ীষ্টাবে মাশম্যান এবামপুরে অনেকগুলি সুর স্থাপন করেন এবং ১৮১৪ 
বীষ্টাবে রামপুর বলেজ গ্রতিচি * হয়| 

উপরোক্ত প্রত্তিঠানগুলিব দ্বারা ্রষ্টান মিএনারাগণ ই*রাজী ভাষা ও 
সাহিত্য গ্রচাবে সক্রিষ হয়েছেন। 

কি বাঙালী হিমুর মণো যথার্থ ইংবাজী-শাহিত্য প্রচারে হি কলেজের 
অব্দানহ মপিক| ১৮১৭ গ্রষ্টান্দেব ২০ খে জীনয়াঁবী মাপাব চিৎপুব রোডে 
গোবাট।দ? বসাণকর বাডাতে হি কলেজেও উদ্বেধন হ্য। হিন্দু কলে প্রতিষ্ঠার 
পিছনে বামমোহনেব চেষ্টা থাকলেও শেষ পর্ব তাকে সবে দাড়াতে হয । ধকন্ত 
রামমোহনই পথম যথাধ বুঝেিজেন_এদেশে উতবাজী শিক্ষাধাবার প্রবতন 
ভিন্ন জাতীয় উন্নাতর কোন 'াঁখ। নেই। তাই তিনি ১৮২৩ ত্রীষ্টাবের ১১ই 
ডিসে্র লর্ড আমহাষ্টকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার সমর্থনে একটি চিঠি লেখেন। 
এই মৃতামতই পরে মরকারী আগ্ুকৃল্যে এযুকত হয়ে বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার 


১৪২ | বঙ্কিম উপন্যাসের 


পথকে ন্বপ্রশন্ত করে। রামমোহন "য় ব্যক্তিগতভাবে “ধ্যাঙ্গলো-হিনদ স্কুলের 
প্রতিষ্ঠা ক'রে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থ| করেন। 

ইংবাজী শিক্ষার প্রমারে মিশনারী আলেকজাগার ডাফ সাহেবের কথাও 
উল্লেখ করতে হয়। তিনি প্রথমে সাতটি ছাত্র নিয়ে জেনারেল এসেম্বলি 
ইনঠিটিউশন? গড়ে তোলেন। পববর্তাকালে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্য। প্রা 
১২০০-তে গিয়ে দাড়ায় । পরে অবশ্য ডাফ সাহেব এই প্রতিষ্ঠান থেকে করে 
গিয়ে “কলেজ অফ দি ফ্রি চার্চ অফ স্কটল্যাপ্র+ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে 
১৯০৮ খ্রীষটান্দে এই ছুটি প্রতিষ্ঠানের মিলিত রূপ গ্রহণ করে স্বটিশচার্চ কলেজ। 
এইসব প্রতিষ্ঠানে ডাফ সাহেব পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার প্রাধান্ত 
দিয়েছিলেন । তার মতে--706 517811571,017£9886) 1] 15022601015 
00০ 199৮০] 18101) 85 0106 10750101061 01 00105251116 0110 21016 
18170 0৫100112066 15 06$61061 63 10056 ৪11 17117005017], 

ইংরাজী শিক্ষাব বিস্তাবে হিন্দু কলেজের অবদানের কথা বিশেষভাবে স্মবণ- 
যোগ্য। আবার এই কলেজে স'গে যুক্ত তিনজন বিদেশীব নাম এ-প্রসঙ্গে 
উল্লেখ কর! যেতে পাবে। তীর হলেন_ডেভিড হেয়াব, ডিরোজিও ও 
রিচার্ডদন। ১৮২৫ শ্রষ্টাবধে ডেভিড হেখাব হিন্দু কলেজেব অধ্যক্ষ সভাব সস্ত 
হন। তিনি নান! প্রতিষ্ঠানে সংগে যুক্ত থেকে একদিকে যেমন ই'রাজী 
শিক্ষার প্রসাবে সাহাধ্য কবেছেন, অন্যদিকে তেমনি এদেশীয়দের মাত়ভাষা 
চর্চাতেও আগ্রহী কবে তুলে ছিলেন। 

হেনরী ভিভিয়ান ভিরোজিও উনবি'শ শতাবীব সা'ন্কৃতিক পটভৃমিকাষ 
একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি মাত্র পাঁচ বছব হিন্দু কলেজে 'শিক্মকতা৷ কবেন 
(১৮২৬--১৮৩১)। কিন্তু এই অন্নবষসী তকণ অল্পদিনের মধ্যেই বেশ কিছু 
প্রতি ভাবান ছাত্রদের মনে স্থায়ী আসন লাভ কবেন। 

ডি. এল. রিাওসনেব ইংবাজী সাহিত্য পডানোব, বিশেষ ক'রে সেক্সপীয়ব 
পড়ানোর খ্যাতি সেকালে প্রায় কিংবদন্তীর আঁকার ধারণ কবেছিল। ১৮৪৫ 
্ীষ্টা থেকে ১৮৪৯-__এই চাব বছব তিনি কৃষ্ণনগব, হুগলী এবং হিন্দু কলেজে 
অধ্যক্ষের কাজ করেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র এই হিন্দু কলেজেরই ছাত্র। অবশ্য তিনি আইন পড়ার জন্য হিন্দ 
কলেজে ভি হন এবং সেখান থেকে প্রাইভেটে বি এ পরীক্ষা দেন! এই 
পরীক্ষার পাঠাক্রমের স্থত্রে তিনি ইংরাজী সাহিত্য-সমূদ্রের সংগে পরিচিত হন! 


উপাদান বিচার ৃ ১০৩ 


বাল্যকালে হুগলী কলেছেও ইংরাজী সাহিত্য তাকে পাঠ করতে হয়েছিল । 
পরবর্তাঁকালে ব্যক্তিগত জ্ঞানার্জনম্পৃহাতেও ইংরাজী সাহিত্য ছিল তার অন্যতঙ্ 
পাঠ্য বিষয়। 

বাংলাদেশে ইংরাজী সাহিভাচর্চায় গ্রধানতঃ তিনটি প্রবণত। দেখা যায়। 
প্রথমদিকে ইংরেজী সাহিত্যের সংগে পরিচয়ের আত্যন্তিক অনুরাগে ইংরাজী 
মভ্যতার মত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে ইংরাঁজী চর্চার 
প্রবণত| লক্ষ্য কর! যায়। ইপ্সং বেঙ্গল-এব ইংরাজী চর্চ। তার প্রমাণ। তৃদ্দেব 
মুখোপাধ্যায়ের মত ছাত্রদের ইংরাজী 'শিক্ষ| বিপরীত ধারাঁধ প্রবাহিত। তারা 
ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও হিন্দুধর্মের প্রতি আকর্ষণ বশতঃ ইতরাজীশিক্ষিত 
মন নিয়ে হিন্দু সংস্কার গুলিকে মাজিত করাব চেষ্টা কয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমূখ 
ব্যক্তিদের ইংরাজী শিক্ষা যথাঁঁখ সমীকরণের ফলে নৃতন স্ঙিতে সাহাষ্য 
করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ৫0700011215 1.5 পিয়ে উপন্থাঁস রচনা স্তর করলেও 
“ৃগেশিনন্দিনী'তে যথার্থ ইংরাজী রোমান্সের বাংল! রূপায়ণ করলেন | 

প্রতিটি গ্রন্থের কোথায় কতটুকু ই'রেজী সাহিত্যের প্রভাব আছে তার 
যূল্যায়ণ ম্বতন্ত্রভাবে করা সন্তব নয়। তবুও বঙ্কিম-উপন্তাসের যে-যে স্থানে 
ইংরাজী সাহিত্যের বিবিধ গ্রন্থ ও লেখকদের নাম উলিখিত হয়েছে তার একটি 
তালিকা! আমরা দিয়ে দিলায়। 
কমেডি অফ এররস ( সেক্ুপীম্ব '_কপাঁলকু গুলা, ১৩৭ পৃ 


কিংলিয়র এ. ২ রর ১৩৯ পৃ.সাঁতারাম ৯৩ পৃ 
ডন জুয়ান (বায়রণ )) --  চ ১৪০ প. 
লেজ অফএনসেণ্টরোম মকলে-- ৮» ১৪৭ পু 
রোমিও এগ জুলিয়েট (সেক্সপীয়ং)- ্ট ১৪৭ পৃ. 
ম্যানফ্রেড (বারন) - 1” ১৫৩ পু 
ম্যাকবেখ (সেক্সণীয়র _ ১৩ পৃ 
ক ণটস্‌ ৮ ্ ১৭৫ পৃ 
বারন -- ৮ ০] 
হ্যামলেট. (সেক্সপীয়র) - ৮ ১৭৯ পু 
ওথেলে। 6. এ উহ ও ১৮০ পৃ 
লুক্রেসিয়। তি, এ রি 


ওয়ার্ডদওয়ার্থ * ১৮৫ পৃ. 


১০৪ বঙ্কিম উপন্যালের 


সিটিজেন অফ দি ওয়ার্ড. - বিষবৃক্ষ ২৬৮ পৃ, 


ম্পেক্টেটর সস ১ ২৬৮ পৃ. 
বেকণ -- রজনী ৫০৬ প্‌. 
মক্রেতিস _ 5. ৫*৬পু. 
মেক্সপীয়র _ 5. ৫০৬পু. 
টিগুল -  » ৫০৭ প্‌. 
হকৃমলী _ 9. ৫০৭ পু. 
ডাবিন (ডারুইন) টি ২ ৫০৭ পূ) চন্দ্রশেথর ৪৪২ প 
লায়ল 7১ ৫০৭ পৃ. 
ভিক্টর হ্থাগো _ চন্তরশেখর ৪২৯ পু 
মার্ক আস্তনি _ রাঁজপিহ ৬৮৫ পৃ. 


ছুগেশিনন্দিনী' উপন্ামে স্কটের 'আইগ্যান হোঁর প্রভাব মঙ্থদ্ধে বহু 
আলোচনা হয়েছে। 

“কপারকুগুলা"* উপন্যাসে বিশ্বপাহিত্যের রঃবাজির সংমিশ্রণ ঘটাতে 
চেয়েছিলেন বঙ্কিমতজ্্। তাঁই এই গ্রন্থে ই'রেজী বালা ও সংস্কৃত সাহিত্োর 
উৎকষ্ গ্রন্থ গলি থেকে উদ্ধৃতি দ্বারা] কাহিন)]জাঁল বয়ন কর] হয়েছে। কগাল- 
কুগুলা-চরিত্রেও সেক্সগীয়রের মিরনা ও দেসদিমনী চরিত্র বিড় পাব লক্ষ্য 
করা যায়। 

স্বাভাবিক কারণেই ই"রেজী সাহিত্যের শেঠ কবি সেক্সপীয়রের প্রতি 
বফিমের অন্কুরগে লক্ষ্য কর] যায়। সেক্সপীয়ব্র মতই বঙ্থিমচন্্ ঠার উপন্যাসে 
অলৌকিক ঘটনাগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে স্বপন করোছন। নাট্যঞণ এবং 
কবিত্বশত্ি ও বন্কিম-উপঞ্াসে হলভ। 

তবে একথ| ঠিক যে ই*বেজী পাহিতা বঙ্িমান্দ্রকে ই'রাছী সাহিত্োের 
অনুবাদ প্রণয়ণে উদ্দ্ধ করেনি, যথার্থ বা'লাম।হিত্য রচনা করতে সাহাযা 
করেছে। এর চেয়ে বড প্রশ্চাব মার পিছু হতে পারে না| 


গপম্প | সত 


কাদরী 
বাণবদত। ( শ্বন্ুক্ধত ) 
গীতগোধ্ন্ি 


স্মৃতি 
কাল্দাপ 
বপৃব'শ 


কুমাৰ 
মেঘ 
শুনুন! 


॥ লাত॥ 
বঙ্কিম-উপন্যাসে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব 
স্কৃত াহিত্যের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র অনুরাগ স্থবিদ্িত। “বঙ্কিম-উপন্তাসে 
যে সমস্য সংস্কত কবি ও গ্রন্থের উল্লেখ আছে সেগুলি হল এরূপ ।-_ 
__ছুগেঁশনন্দিনী ৬৪ গু 


১) 


2 


স্ঞ 


৬৪ পু. 
৬৪ পু.) চন্দাশখর ৪০৮ পু 
রজনী ৪৯২ পূ. 

৭০ পৃ. 

৭০ €, 

৭০ পূ +কপালকুপ্তলা ১৪৩ পৃ. 
১৮৭ প. 

৭০ পু. » ১৫৯, ১৮৩ পু. 


৭% পৃ. কপানকুগ্লা ১৫৮ পু 
জগ 


বাঁলসীকি রামায়ণ লি 28 আপু 
উত্তর রামচরিত (হ্বছৃতি ৮. ৭০ পৃ 
কিও|তাঞ্জনায় । ভাববি) . -- ৭১ পু 
নৈষধ (গ্রহ ) _- ».. *প 
'ঢধাঃযুশ্চক * *০* ' ( রঘু" ) -- কপালকুগুল] ১৩৭, *৬১ প 
রত্ুাবলী ২. 5. 5৪3 পু. 
উদ্ধবদূত _ 9»... ১৫৪. ১৮৭ পৃ 
বিষুপুবাঁণ -- মুখালিনী ২০৫ প. 
স্তর - চন্দ্রশখর ৭০৫ প. 
শহ্বরভাষ এ ৪০৬ প. 
ম্, যাঞ্রবন্কা, পরাশর স্বতি _ » ৪১২ পু. 
যায়) বোন্ত) লাংখ্য | দর্শন )-- ১ ১১২ পৃ. 


কল্পসথত্র 


9১২ পৃ. 


১৪০৬ 
আরণ্যক -- চন্দ্রশেখর ৪১২ পৃ, 
উপন্যিদ্‌ _ ৪১২ পৃ 


যঘাতি, হরিশ্ন্দ্র, দশরথ, 
শ্রীরামচন্দর, যুধিষ্টির, নলরাজা। 


বশিষ্ঠ, বিশ্বামি্ত, ইন তির ৪২৯ প, 
কুরুবংশ - ্ ৪9৪২ পৃ 
বিরাট -- রি ৪৪২ পু, 
কুবের, কদর্প, উধশী-মেনক।-বস্তাবাঁজপিংহ ৬১৭ পৃ. 
রুল্সিণী, ঘছৃপতি দি ৭ ৬২৯ প 
অগ্রিবর্ণ শ ৮ ৬৮৫ প. 
মধুকৈটভ, হিরণ্যকশিপু ; *স 

দন্তবক্র, শিশুপাল _ আনন্দমঠ ৭৪২ প, 
পুবাণ _ ৭৫০ পৃ 


ভট্রিকাধ্য, রঘু, কুমার, নৈষখ, 


শকুন্ুল! -- দেঁবী চচীষুবাণী ৮১৬ পৃ. 


সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, প্ীমদ্বাগৰত- » ৮১৬ পৃ. 
শ্রীরাধিকা', চন্দ্রাবলী _-সীতারাম ৮৯২ পু 
উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, 

কুমারসন্ভব, শকুন্তলা,পাণিনি, 


কাত্যাধন, মাংখ্য, পাতগ্রত _- 7 ৮৯৩ প 
বেদান্ত, বৈশেষিক 
বাঁগভট, চরকমূংহিতা সশ্রুত _ ১ ৯৩৪ প. 


বন্ধিম উপন্যাসের 


'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'উন্তবচরিত, “বিদ্ভাপতি ও জয়দেব" শিকুন্তলা, মিরন্দ। 
এব" দেস্দিমোন। প্রভৃতি বদ্ধ গুলি পাঠ কবনে বৃদ্কিমে সংস্কৃত পাহিত্যেব 


সংগে গভীর পরিচয়ে স্বাক্ষব মিলবে। 


'উত্তব চরিত" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতিব নাটকেব দৌষ-গুণ সবই 
আলোচন! করেছেন। তবে সংস্কৃত ফাব্যেব বর্ণনানীতিব বাছুলা ও বৈশিষ্ট্য 
তার দৃষ্টি এড়ায় নি। প্রনঙ্গকমে ভানুতি ও কালিদাসের বর্ণনারীতির যে 


পার্থক্য তিনি নির্দেশ কবেছেন ত। প্রণিধানযোগ্য- 


“কালিদাসের বর্ণনাশক্তি অতি প্রসিদ্ধ, কিন্ত ভবভূতির বর্ণনাশক্কি উত্তম | 


উপাদান বিচার ১০৭ 


কালিদাসের বর্ণনা তাহার অতুল উপমা£য়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী 
হয়। ভবভূতির উপমাগুয়োগ অতি বিরল; কিন্তু বর্ণনীয় বন্থ তাহার লেখনী- 
মুখে স্বাভাবিক শোভার অধিক শো! ধারণ করিয়া! বসে । কালিদান, একটি 
একটি করিয়া বাছিয়। বাছিয়। স্থন্দর সামগ্রীগুলি একত্রিত করেন; স্থমদর 
সামগ্রীগুলির সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়! দকল স্চিত করেন, তাঁহার উপর আবার 
উপমাচ্ছলে আরও কতকগুলি ন্দর সামগ্রী আনিয়া চাপাইয়! দেন। এজন 
তাহার কৃত বর্ণনাঃ যেমন স্বভাবের অবিকল অন্থরূপ, তেমনি মাধুধ্যপরিপূর্ণ হয? 
বাঁভৎসাদি রমে কালিদাস সেইজন্য সফল হয় না। শুবভূতি বাছিয়া বাছিয়া 
মধুর সামগী সকল একত্রিত করেন ন1। যাহা বনায় বন্তর গুধানাংশ বলিয়া 
বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। ছুই চারিটা স্থল কথায় একটা চিত্র সমবাঞ্চ 
করেন-_কালিদাসের ন্ায় কেবল বসিয়। বসিয়। তলি খষেন না। কিন্তু সেই 
ছুই চারিট কথায় এমন একট্ু রম ঢালিয়া দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যান্ত 
সমুজ্জল। কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, বখন বীভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে কালিদাম 
অদ্ধথিতীয়--উতৎকটে ভবভূতি।” ( উত্তরচরিত ) 

বঙ্কিম-উপন্থাসে বর্ণনারাতির কিঞ্চিৎ আধিক্য আছে এবং সে বর্ণনা ষে 
ভব$তি অপেক্ষা কালিদাসের সমগোত্রীয় সেকথা ম্সীকার করতেই হবে। 

উত্তরচরিত, গ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যস্থগ্টির স্বরূপ প্রভৃতি 
সাহিত্যস্চ্টির মূলতত্র মন্বন্ধে আলোচনা করেছেন ।-- 

“কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে--কিন্ক নীতিজ্ঞানের ষে উদ্দেখা, কা রও 
সেই উদ্দেশ্য । কাব্যের গৌণ উদ্দেশ মন্থযোব চিটোত্বর্ধয সাধন__চিত্তশ্ুদ্ধ 
জনন। কবিরা জগতেব শিক্ষাদাতা-__কিন্ধ নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাহার) শিক্ষ| 
দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা চেন না। তাহারা সৌনর্ষে' চরমোতকর্ষ 
স্থজনের দ্বারা জগতের চিত্তশদ্ি বিধান বরেন। এই সৌন্দর্লের চরমোধ্কর্ধের 
সৃষ্টি কাঁবোর মুখ্য উদ্দেশ্য । গুথখোক্টি গৌণ উদ্দেশ্ট, শেষো্তটি মুখ্য 
উদ্দোশ্টা |” ( উত্তরচরিত "| 

বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্যাদেও নীতিজ্ঞানকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন তার 
সংগে এই চিন্তাধারার যথেষ্ট মিল আছে। 'চন্দখেখর?, “বিষবৃষ্গ” কিষ্ণকাস্তের 
উইল: প্রভৃতি উপন্থাসে নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র অনেকক্ষেত্রে সমালোচিত হলেও, 
রূঢ লম্ালোঁচকও স্বীকার করবেন যে সেই নী সৌন্দ্যম্তত হয়ে রসাম্বাদনে 
সহযোগিতা করেছে। 


১০৮ _ বন্ধিম উপন্যাসের 


জয়দেবের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট দূর্বলতা ছিল। বঙ্কিম-উপন্তাসের 
প্রথম্িকের বর্ণনায় (ছুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী ) জয়দেবের প্রভাব আছে। 
'শকুত্তল।, মিরন্দা এবং দেস্দিমেনো, প্রবন্ধটিকে স'স্কৃত ও ইংরাজীসাহিত্যের 
তুলনাযূলক আলোচনা বলা যেতে পারে। এই প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ের শেষে 
বঙ্কিমচন্দ্র এই সিদ্ধান্তে এসেছেন--'শকুস্বলার কবি ঘে টেম্পেষ্টের কবি হুইতে 
হীনগ্রঙ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্ত এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম ।' 
আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের খেষে বঙ্গিমচগ্জ্ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন-_“হৃতরাং 
দেস্দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জল বলিয়া দেস্দিমোনার কাছে 
শকুস্তল। দীডাইতে পারে না। নতুবা ভিতরে ছুই এক। শকুস্তলা অর্ধেক 
মিরন্দা, অর্ধেক দেস্দিমোনা | পরিণীতা শকুস্তল। দেস্দিয়োনার অন্কপিনী, 
অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অন্ুরূপিণী।” 
কালিদাসেব শকুষ্থলাষ সেক্সগীণরেব দুই নাধিকাবই সমাবেশ ঘটেছে বলে 
বঙ্কিমচন্দ্র মনে কবেছেন। এই প্রবদ্ধেবই স্বত্র অন্থুপাবে ববীন্দ্রনাথের "শকুন্তলা, 
প্রবন্ধে চরিত্রটির পর্ণতাপ্রাপ্ির কথ। ঘোষণ। করা হযেছে । 
কপালকুগ্ন। চবিত্রও অনেকা'শে শকুন্তলার অন্তরূপ। শকুন্থলার মত সেও 
প্রকৃতিপালিতা। গ্রক্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতেই তার পতন। 
বঙ্কিমচন্দ্র, ইংবাজী পাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন পেক্সপীযব্র, সংস্কৃত সাহিত্যের 
ক্ষেত্রেও তেমনি কালিদ্রাসেব অধিকতব অন্তবাগী। 
সংস্কৃত ধর্মশান্থের মধো বামাযণ, মহাঁভাবত, ভাগবত প্রভৃতি সম্বন্ধে বন্ধিম- 
চন্দ্র আগ্রহী ছিলেন। “দেবী চৌধুবানী”, 'সীতাবাম” ও 'আনন্দমঠ+ গরস্থে 
বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচিস্তাবই পবিণত প্রতিফলন ঘটেছে। 
বঙ্গিমচন্দরের স'স্কতানরাগেব সার্থক উদাহবণ “মানন্দমঠ'-এর 'বন্দেমাতবম্‌। 
মন্ত্রের উদ্ধৃতি ধিয়েই আমর! এই বিষয়েব আঁলোচন1 শেষ কছি__ 
“বন্দে মাতবম্‌। 
সুজলা" স্বকলাং মলদজশীতলাম্‌ 
শস্তশ্যাম্লাং মাতবম্‌। 
শুভ্র-জ্যোৎসস।-পুলকিভ-খাযিনীম, 
ফুল্লকুহ্ুমিত-দ্রমদলশোভিনীম্‌, 
সহাসিনীং স্থমধুবভাঁষিণীম্‌ 
সুখদাঁং বরদাং মাতরম্‌ || 
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সথুকোটাক£-কল-কল-নিনাদকরালে, 

ঘিমপ্তকো টীহুৈর্ধতখরকরবালে, 
অবল। কেন মা এত বলে! 

বাহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং 
রিপুদলবারিণীং মাতরম্‌। 

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম 

তুমি হাদ তুমি মন্শ 

তব" হি প্রাণাঃ শরীরে । 

বাহুতে তুমি মা শক্তি, 

হয়ে তুমি ম| ভ্তি, 

তোমারই প্রতিম। গড়ি মন্দিরে মন্দিবে। 

ত্বং হি দুর্গা দশগ্রহরণধারিণা 

কমল। কমল-দলবিহারিণী 

ব।শা বিগ্াদায়িনা নমামি কাঁং 

নমামি কমলাম্‌ অমলা' অতুলাম্‌, 
সজলাং সফলাং মাতরম্‌ 

পন্দে মাতরয্‌ 

হামলাং সরলাং সমতা ভূধিতাম 

ধরণী: 'ভরণ'ম মাতরম্‌।” 


॥ আট ॥ 
বঙ্িম-উপন্যাসে ইতিহাসচেতনার স্বরূপ নির্ণয় 


বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ইতিহানের উপাদান একটি প্রধান স্থান অধিকার 
ক'রে আছে। এই উপাান তিনি তার সময়ের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ 
করেছেন। কিন্তু ঘটন| নির্বাচন ও পরিবেশনে লেখকের বিশেষ মানসিক 
গঠনটি ধরা গড়ে। তাই আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ইতিহাস-চেতনার 
স্বরূপনির্ণয়ে প্রয়াপী হয়েছি। 

“দুগেশননিনী' উপন্যামের কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র লোকমুখে প্রচলিত গল্প থেকে 
যেমন কিছুটা গ্রহণ করেছেন, তেমনি ইতিহাসের আগ্রহী পাঠক হিসেবে 
বিভিন্ন এতিহামিকের কাছ থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এ বিষয়ে 
সয়াটের [15601 01 735088] এবং ও? মেলি-র 03825166101 981008] 
7418208 তাকে সাহাযা করেছিল বলে মনে হয়। 
তাছাডা, য্ছুনাথ সবকারের মতে 'এতিহাসিক নামজাদা 
একজন ঘোর কাল্পনিক" কাণ্তান এলেকজাপুর ডাও (4/১1600001 [00 )- 
এর প্রভাব আছে বঙ্কিমচন্ত্রের উর ( দ্র্গেশননিনী'র এতিহাসিক তথ্যের 
জন্য শ্রপ্রফুল্পকুমার দাঁশগ্ুগেব 'উপন্তাঁস সাহিত্যে বন্ধিম' গ্রন্থের পরিশিষ্ট 'খণ ও 
যছুনাথ সরকারের লিখিত বঙ্গয় সাহিতা পরিষৎ স'স্কবণ বক্িম-গন্থাবলীর 
ভূমিকা এরষ্টব্য। অন্যান্য উপন্যাসের এতিহামিক তথ্যবিষয়েও এহ বিধি 
গ্রযোজ্য।) 

বঙ্কিমচন্্র “ুর্গেশনন্দিনী'তে যেটুকু এতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ নরেছেন, 
তাকে খুব যে একটা আক্ষরিক অর্থে পরিবেশন করতে চেয়েছেন তা নয়। 
আসলে তার লক্ষ্য ছিল ইতিহাসের আধারে কাহিনীর রোমাটিক রস 
পরিবেশন। যেব-যুগে ব্কিমচন্ত্র এই প্রণয়কাহিনী লিখতে বসেছিলেন, সে-যুগে 
তার পক্ষে ইতিহামের আশ্রয় নেওয়া ছিল অনেক শিরাপদ। কাহিনীর 
প্রয়োজনেই বঙ্কিমচন্ত্রকে জগৎনিংহের মগ্যাপায়ী এতিহামিক রূপ অপেক্ষা 
আদর্শ নায়কের কল্পনাকে গ্রহণ করতে হয়েছে । ওমমানকে এই কাহিনীতে 
যেভাবে প্রত্যক্ষ ঘটনায় আনয়ন কর] হয়েছে-_কালাম্ুক্রুম মানলে তা অন্তব 
নয়। তাই বলা চলে এই উপন্তাগেয় এতিহা'সিক উপকরণ নির্বাচনে বঙ্কিমের 


দুগেশনন্দিনী 
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রোমার্টিক মানমিকতাই কার্ধকরী হয়েছে। তবে দৃরদ্রষ্টা বঙ্ধিমের বরন! যে 
সার্থক হয়েছে তা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন । 

“কপালকুগ্ুলা' উপন্যাসে ইতিহাসের অংশ অত্যন্ত শ্সীণ। এখানে তিনি 
কান্ননিক কাহিনীকেই প্রাধান্ত দিতে চেয়েছেন। ইতিহাঁের গুয়োজন ছিল 
পটভূমি পরিষ্ফুটনে। আড়াইখে।-বছর পূর্বের কাহিনা বলতে গিষে তাই 
পতুগীজ জলদস্থাদের কথা, আকবর হুমায়ূনের কথা এসে পড়ে। মেহের- 
উন্নিপার ধে-ঘটনাট্ুকু আছে ত1-ও মতিবিবি বা লুৎফুলেস। 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্তই | কেবলমাত্র 
মতিবাবই এই উপন্যাসে ইতিহাস ও কাল্পনিক কাহিনীর যোগস্থত্র। তা'ও 
মতিবিধি এতিহাসিক চরিত্র নয়, ইতিহাসের সম্ভাবন| মাত্র । 

'মুণ।লিনী?কে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ছু*টি সংস্করণে 'এতিহাসিক উপন্যাম” বললেও 
পরওতাঁ সংস্বৎণে ইডিহািকণ বিশেষণটি প্রয়োগ না কর। 
লক্ষণীয়। 

'মুণালিনা' ডপহ)।মে একটি এঠিহাসি? প9মিক। আছে। সে উত্স 
হল খবনহণ্ে বাংলাদেশে সেন রাঁডকের অবমানেধ ইতিহাস। মাত সপ্তদশ 
অশ্থারোহীণ দ্বার। বঙ্গবিভয় সম্পন্ন হয়েছিল--এই ঘটনাকে বস্িমচন্্র বাংলার 
ইতিহাসের এক বলক্কজনন অধ্যাঙ্গ বলে মনে স্থতেন| বঙ্কিমচ্জ্র ই কলল্ 
অপনোধন্র হগ্য এই ঘটনা এাটি িশ্বাপবোগ্য খপ দেবার চে করেছেন 
“মালিনী” উপন্যাসে! খ্টনার 1%ছু ক্কিতিজাণন করলে মোটামুটি তিনি 
ইাত্হাসের কাঠামো ঠি+ রেখেছেন | বঙ্কিমচন। এই ইতিহাস সংগ্রহ করেন 
আবু ওমাব মিন্হাজটদ্দীন-এর 'তাবাকৎ-ই-নসিপি নামক গন্থ & স্টয 


কপালকুণল। 


বাণী 


সাহেবের অগ্রবাদ থেকে । এতে আছে 
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১১২ বঙ্কিম উপন্যাসের 
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অবশ্য, নদীয়া কিছুর্দিন বখ.তিয়ারের অধীন থাকার পর আবার সেন- 
রাজাদের হস্তগত হয়। পরবর্তাকালের এতিহাসিকের মতে বঙ্গজয়ের প্রধান 
গৌরব বখ.তিয়ারের পুত্র ইখ.তিয়ারউদ্দিন মহম্মদেরই প্রাপ্য। 

যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র যে ইতিহাসকে অনুমরণ ক'রে 'মুণালিনী” উপন্াস 
রচন। করতে প্রবৃত্ত হন, তাকে অধিকাংশ স্থলেই যথাযথ রেখেছেন । কিন্ত 
দেশপ্রেমের চেতন। ও আত্মমর্ধাধীবোধ কয়েকটি পরিবর্তন সাধন করতে তাঁকে 
বাধ্য করেছিল। তার মধ্যে প্রধান হল--পশ্তপতি কর্তৃক অস্তর্থাতী কার্ধ 
কলাশ। পশুপাত কার্ননিক হতে পারে, কিঙ তার উপস্থিতি ইতিহাস- 
সমথিত। 

বঙ্কিমচন্দ্র নিজ দৃবদৃষ্টিবলে যে মিন্হাজউদ্দিন-এর বর্ণনাতে সন্দেহ প্রকাশ 
করেছিলেন, পরবর্তাকালের এতিহাসিকরা তার সমর্থন করেছেন । বঙ্িমচন্্ 
উপন্যাস মধ্যেই লিখেছেন -“ঘষষ্টি বদর পরে যবন-ইতিহাঁসবেতা| মিন্হাজ- 
উদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ1, তাহা! কে 
জানে? যখন, মন্তষ্বেব লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের 
অপমানকর্ত স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে 
কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মন্ুসক যৃষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। 
মন্দভাগিনী বঙ্গভৃূমি সহজেই দুর্বল, আবার তাহাতে শক্রুহস্তে চিত্র- 
ফলক !” (8/৪ )| 

বঙ্কিমচন্ত্র 'মুণালিনী' উপন্তাসে ইতিহাসের যে-অংশ নির্বাচন করলেন 
তাতে তার দেশাতবোধ প্রকাশের প্রথম সুযোগ ঘটল। 

বঙ্কিমচন্দ্র চন্ত্রশেখর' উপন্তাসের এঁতিহালিক ঘটন| ঘির্বাচনে “সয়ের 
মতাক্ষরীণ”ঠ (5০11 21009176117) নামক পারস্য 
গ্রন্থের ইংরাজী অন্থ্বাদদের যে অনুসরণ করেছিলেন সেকথা 
তিনি “বিজ্ঞাপন,-এ স্বীকার করেন। 


চন্জশেখর 


উপাদান বিচার ১১৩ 


'চন্দ্রশেথর'-এর এতিহানিক পটভৃয়িকা অধিকতর নিকটবত্তাঁ কালের । 
ইংরাঁজের সংগে মীরকাশেমের বিরোধই এই উপন্তাসের এতিহামিক পটতৃমি। 
এতিহাসিক অংশের যথেষ্ট প্রাধান্ত আছে এই গ্রন্থে। সেখানে বহ্িযচন্্ 
যথাযথ ইতিহাসের অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। 

মীরকাশেমের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ইতিহাপ-অন্গত। গুরগণ খার চরিক্রটি 
এঁতিহামিক এবং তিনি যে ইংরাজের সংগে ষড়যন্ত্রে মীরকাশেমের সর্বনাশ 
করতে চেয়েছিলেন তাও সত্য। অমিয়ট, জগংশেঠ ও অন্যান্য চরিত্রগুলিও 
ইতিহাঁস-অন্গত। কেবলমাত্র তকি খ!-র চরিত্রে কিঞ্িৎ পরিবর্তন সাধন কর! 
হয়েছে। যে তকি খা ইংরাগ্ের সংগে যুদ্ধে মীরকাশেষের সৈন্তরূপে বীরোচিত 
মৃত্যুবরণ করেন, তাঁকে বিশ্বাঘঘাতক ও বেগমের প্রতি প্রণয়াসক্ত ক'রে গড়ে 
তোল! হয়েছে। 

এর প্রয়োজন হয়েছে কাহিনীর প্রয়োজনে । দলনী কাহিনীকে উপন্থাসের 
আঙ্গিকে স্থাপন করতে হলে তার মধ্যে এ-জাতীয় কিছু ঘটনা সংস্থাপনের 
প্রয়োজন হিল । 

“চন্রশেখর” উপন্তাসে প্রভাপ-শৈবলিনী-চন্ত্রশেখর প্রণয়বৃত্ত ইতিহাসের 
কাহিনীর সংগে আলগা ভাবেই লেগে রয়েছে। যূল কাহিনীটিকে তাই ইতিহাস 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে খুব একট। অঙগহানি হয় না। এখানেও ইতিহাস 
পট$মি মাত্র। তবে সেই পটভুমি তার্দের জীবন জটিলতার মতই, এক 
যুগপদ্ধিব জটিল আবত্রে। এই ছুই আবর্তের মধ্যে চন্ত্রশেখর' উপন্তাসের 
আকর্মণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 

'রাজসিংহ'কে বঙ্কিমচন্ত্র তার একমাত্র এতিহামিক উপন্তাস বলে আখ্যাত 
করেছেন। বস্ততঃ 'রাজমিংহে'র মত এমন সর্বব্যাপী ইতিহাপচেতন। বঙ্কিমের 
খুব কম উপন্যাসেই আছে। এখানে ইতিহাস-কাহিনীই 
প্রধান, ব্যক্তিগত কাহিনী অপ্রধান। রাজসিংহ-ওউরংজেবের 
এতিহানিক ছন্দ যতট! প্রকাশিত হয়েছে, সে তুলনায় চঞ্চল-রাজনিংহের প্রণয়- 
কাহিনী অনেকটা সংযত। অথচ পাঠককে নতুন কাহিনী শোনাতেও বঙ্কিম 
কসর করেন'নি। তাই মবারক-জেবউন্গিসা ও মানিকলাল-নির্মল-উরংজেব 
কাহিনীর এত বিস্তার। 

রূপনগরের রাপ্জকুমারীর যূল কাহিনীটি বাঁ্মচন্ত্র জেমস টডের “[86 
/51701815000 £11610016165 06 0:21850)51 নামক গ্রন্থ থেকে গ্রহণ 


রাজসিংই 


১১৪ বঙ্কিম উপন্যাসের 


করেছেন। ইতিহানে যা ছিল বাজস্বরূপ, উন্যাসে তার বিস্তার ঘটেছে। ফলে 
জেবউগ্লিসা-উদ্দিপুরীর কাহিনী, মানিকলাল-নির্মলকুমারীর কাহিনী বঙ্কিমকে 
স্থঠি ক'রে নিতে হয়েছে। 

ছোটখাট তুল অবশ্যই আছে। রূপনগবের রাজকুমারী চঞ্চলকুমারী আসল 
কিষণগের রাক্ছকুমারী চারুমতী। জেবউন্নিসার চরিত্র আসলে উবংজেবের 
কনিষ্ঠা ভগিনী ফখর উনিসার মন্ুূপ | কিন্তু কা্পনিক অংশে বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে 
ইতিহাসের সম্ভাবনা ও সত্যেব প্রকাশ দেখিয়েছেন, তাতে তাব প্রশংসাই 
করতে হয়। 

'বাজনিংহ? উপন্তানে বঙ্িমচন্্র হিন্দু'্দব বাহুবল প্রতিপা্দন কবাব চেষ্টা 
কবেছেন। ভেতো! বাঙালীর যনে বাবত্তের জাগরণ ঘটানই কি চিল বদ্মেব 
উদ্দেশ্য? “রাজসি*হ' উপন্যাসে ধর্ম, ব্যাপারটিও উপেক্ষণীয নয়। ধর্ম বলতে 
এখানে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাম নয, সত্যের গ্রুতি “নষ্ট বোঝান হয়েছে। তাই 
সত্যেব পক্ষে রাজসিহ জযা হয়েছেন, প্রবস প্রতাপশাশী মিথ্যাপস্থী ওবংজেবের 
বিকদ্ধেও। 

“আনন্দমমঠ'-এব সন্নযামী বিজ্রোহেব একট এভিহাপিক পটভূমিক আছে। 
এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র “দেবী চৌধুবাণী'ব "বজ্ঞাপনে লেখ্নে--« আনন্দমঠ? 
প্রকাঁশত হইলে পরব) '্সনেকে জাশিকে ইচ্ছ। প্রকাশ 
কবিয়াছিলেন এ গ্রস্থেব কোন এতিহাপিক [তি আছে 
কিন। | সন্গাসি-বিত্রোহ এতিহাসিক বটে কিন্তু পাঠাকে সে কদ' 
জানাইবার টিশেষ প্রযোজনে« অশান্। ই বিবেচনায় আরম সে পবিশ্ষ 
কিছুই দিই নাই। এতিহাঁসক উপন্তাপ রচনা মামার উদ্দেঠ ছি- না, তথা 
এতিহাসিকতাব 'ভাণ কার নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছ। হইবাণছ মানন্দ- 
মঠের ভবিষ্যৎ স'স্কবণে অন্যাসি-বিদোহেব কিঞিৎ পরিচয় দিব। 

ফলে, বঙ্ধিম “আনন্দমঠের তৃতীয় সংক্কবণেব পারিশিষ্টে 1091617১ 
10610011506 006:10060£ 0:07 73501010 এবং ৬৬, ভি. 
[7070605 4800815 0৫ 2018] 95681) থেকে উদ্ধৃতি দেন। 

'আনন্দমমঠে'র দু'একটি সামান্ত এতিহাঁসিক ভ্রান্তির মধো অন্যতম 
হ'ল_ছিয়াতবের মন্বস্তরের সময় বাংলার নবাব মীরজাফর ছিলেন না। 
মন্বন্তরের সময় মদনদে মালীন ছিলেন যথাক্রমে মীরজাফবের পুত্র দৈয়েফুদ্দোল। 
ও মুবারেকুদ্দৌল। 


খনন মঠ 


উপাদান বিচার ১১৫ 


তবে 'আনন্দমঠ'কে কেউ এঁতিহাসিক উপন্তাদ বলে চিহ্নিত করতে 
চাইবেন না। ইতিহাস এখানে পটভূমিমাত্র। বঙ্কিমচন্ত্র ইংরাজ রাজতে 
পরাধীনতার যে গ্লানি অন্ু্ভব করেছিলেন, ইতিহাসের সার্থক এক ঘটনার মধ্য 
দিয়ে তাঁকে প্রকাশ কবেছেন। 'বনেমাতরম্‌” মন্ত্র উচ্চাঁরণই ছিল বঙ্কিমের 
উদ্দেশ্য, কিস্ত ডেপুটা বঙ্ধিমের পক্ষে প্রয়োঙ্গন ছিল উপযুক্ত আশ্রয়েব। 

“দেবী চৌধুবাণী'র কাহিনীতে কিছু এতিহাসিকতা আছে, কিন্ত সে 
ধতিহ্বামিকতা৷ কাহিনীর অন্ভান্থরে প্রবেশ করেনি, পরিবেশ ব। পট কমি রচনায় 
সাহ।য্য করেছে। বঙ্কিম গম্থমধ্যে বর্ণনা করেছেন-_ 
“তখন দেশ মরাজক। মুগ্লমানের রাজ্য গিয়াছে; 
ইংবেজেব রাগ্য নান করিয়া পত্তন হয় নাই -হইতেছে মাত্র। তাতে আবার 
বব কত ঠইণ, হিযান্তবের মন্ব গন দেশ ছাবখাঁব কব্য়' গিয়ে । ভারপর 
আবার প্বৌ পি হের উঙ্জারা। .'মেই শয়'নক অত্যাাব বরেন তুমি ডূবাইয়। 
দিবাছিল। শ্রনেকেই কেবল খাইতে পা না নয গৃহে পান্ত বাস কবিতে পায় 
না। যত।দে। ৭54 নাই, তাহার পরেব কাডিথা খায। কাজেই এখন 
গাথে গামে দলে দলে চোব ডাকাত | কহ সাধ্য শান কবে?” (১৮) 

মন্য ম-.'... ..কাছারিল কর্মঘাবীপ। বাক্দাবের ঘ"বাডী লঠ কবে, লুকান 


দেশী সেধ্বণী 


ধনে ৮াতে ঘন “কিনা, মেকা। খাউন। দেখে) পাইলে এক গুণের জাযগায় 
সহশ্্ খুন এ'য| যদ, না পাইতে যাবে বে, কছেদ কবে, পোড়ায়, কুডল 
মা .খাজ নাঈপ। দয, প্রাশ € কে ঠিশহীগম হইতে শালগ্রাম কেলিষ। 
দস, 4**্ব প পধা। মা মা» পছ ক বাশ বাধ দিয় দলে। বৃণ্ে 
চোখেন ০ পন, মাতে গত পায় বাতিষ। বাখে। ক্াহীকে 
কাছাবিতে এইয়। গিগ! এর্সিযক্ষে নীগিক সশও আবে, কা কাত্য ফেলে 
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ইতিহাসের এই পটতৃমিতে বঙ্ধিমচন্দ্র গারথাস্থধর্ষের মহিমাকেই প্রকাশ 
করতে চেয়েছিলেন। নেই সংগে যুক্ত হয়েছে গীতার অন্শীলনতবের পৰীক্ষা । 
“সীতারাম' উপন্থাসের একটি এতিহামিক পটভৃমিক। রয়েছে। বঙ্কিমচন্র 
এই ংশের তথ্যের জঙ্ত ড/ ০3090 এবং 31৬2-এব 
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১১৮ | বন্ধিম উপন্যাসের 


বাংলা--“ভৃষণার ফৌজদার ছিলেন সৈয়দ আবু তোরাব। নিকটে 
সীতারামের জমিদারি। সীতারামের অধীনে একদল ডাকাত থাকে । ডাকাত 
অশ্চঃদের সাহায্যে তিনি রাহাজানি করেন এবং নৌকার উপর চড়াও হুন। 
গ্রাম হতে গরু-বাছুর নিয়ে কখনও পলায়ন করেন। জনগণের অনিষ্টকারী এই 
দহ্াসর্দার সীতারামকে দমন করার জন্য নবাবের সাহাধ্য প্রার্থনা করেন 
তোরা, কিন্তু সে সাহায্য ভিনি প্রাপ্ত হন না। অবশেষে ফৌজদার নবাধের 
নিকট সাহাধ্য না পেয়ে পীর খ। নামক এক আফগান মেনাপতিকে দুইশত 
সশন্ব সৈনিকমমেত সীতারামকে ধরার জন্ত গ্রেরণ করেন। এই খবর পেয়ে 
সীতারাম দেশের অন্থা্র গমন করেন! সেখানে ছোট একটি দল নিয়ে ফৌজদার 
নিজে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সীতারায়ের অনুপস্থিতিতে তার দল 
তোরাবের উপর চড়াও হয় এবং ভোরাবকে হত্যা করে। মীতারাম যখন 
দেখেন যে, ফৌজদার নিহত হয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ভাত হয়ে পড়েন! 
কারণ, নবাব এই সংবাদে সীতারামের উপর আক্রমণ বর'বন। সীতারামের 
মহম্ম্দাবাদ পরগণ] ধ্বংন ক'রে দেবেন। সীতারাম শ্রদ্ধাহকারে তোবাবের 
মৃতদেহ তার অন্চরদের হস্তে সমর্পণ কবেন। তোরাবের অন্ুচরর] সেই 
মৃতদেহ সম্মানসহকারে' ভূষণায় নিয়ে গয়ে শহরের প্রান্তে কবরপগ্ণ করেন। 
নবাব যখন আবু তোরাবের মৃত্যুসংবাদ পান, তখন তিনি বকৃমী আলি থাকে 
তোরাবের স্থলে নিযুক্ত ক'রে সীতারামকে সদলবলে ধরার নির্দেশ দেন। 
সীতারাম তার স্থী-পুত্র এবং দক্থাদল সমভিব্যাহারে ধূত হন। তদের শৃঙ্খনিত 
অবস্থায় মুশিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। সীতারাম ও দ্থ্যদের জীবস্ত প্রোথিত 

করা হয়। স্বী-পুত্রদের দাসদাপীতে রূপান্তরিত কর! হয়।” 
(শ্রীহ্ধাকর চট্যোপাধ্যায়-“কথ'-পাহিত্যে বঙ্কিমচন্্? ) 
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বা'লা--“ছৃষণার জমিদারি উত্তরাধিকারস্থত্রে অবা অন্য কোন উপায়ে 
রাজ! সীতারাম রায় প্রাপ্ত হন। চৌদ্দ বংসর ধরে তিনি জমিদারি রক্ষণ 
করেন, বহু অট্টালিকা মরোবরে স্থশোভিত ক'রে মহম্মদপুরকে রাজধানী 
করেন। তীর পূর্বে মহম্মণপুরের কোন অস্থি ছিল ন11.."" সীতারামের 
উদ্ভব সম্বন্ধে একাধিক কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রথম কাহিনীটি এইরূপ। 


১২২ | | বঙ্কিম উপস্কামের় 


মধুমতী নদীর অপর পারে হরিহরনগর নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রাষে 
সীতারামের তালুক ছিল। বর্তমান মহম্দপুরের নিকটবর্তী শ্যামনগরে 
সীভারামের জমা ছিল। একদিন তিনি অশ্বারো৷হণে হরিহরনগর হতে জমার 
দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তার ঘোড়ার পা কাদায় আটকে যায়। ঘোড়ার প1 
কা? হতে তুলতে না পারায় মেখানকার মাটি খোড়ার ব্যবস্থা কর! হয়। 
খুঁড়তে খুতে একটি মন্দিরের মাথার ত্রিশূল এবং মন্দিরের লক্ষমীনারায়ণ 
বিগ্রহ পাওয়া যায়। লক্ষীনারায়ণ বিগ্রহ-প্রাথির সঙ্গে সঙ্গে সীতারাম 
নিজেকে “দবকুলপ্রিয়' বলে উল্লেখ করেন। অবিলম্বে অনেকে তার আন্ছগত্য 
গ্রহণ করেন। লীতারাম নিজে উত্তর-রাটী কায়স্থ ছিলেন। এখন নান দিক 
হতে উত্তর-রাঁটী কায়স্থ তার চতুরিকে এসে হাজির হন। অপরিসীম শক্তি- 
শালী মেনাহাতি (হাতির মত শক্তিশালী মেন! বা মূঝয়) তার গুধান 
সেনাপতি হন। মীতারাম তীর ক্ষুদ্র পৈন্থদূলের সাহায্যে ভৃষণার জমিদারি 
অধিকার করেন। চারিদিক দভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। নবাবকে কর 
দিতে অস্বীকার করেন।-৮-** 

ওয়েন্টল্যাণ্ড মনে করেন, “উদ্ধৃত ঘটন। আদল ঘটনার অলঙ্কৃত রূপমাত্র। 
আনল ঘটনা,ট হল, তখনকার দিনে বাংপাদেশের এই অংশ বারোট প্রদেশে 
বিভক্ত ছিল| এই বারোটি প্রদেশের রাজারা করদানের বিষয়ে শৈথিল্য গকা* 
করায় দিল্লীর বাদশাহ সীতারামকে ক্ষু্ নৈম্যদলের অধিকর্তা ক'রে এই ব্ষয়ে 
তদারকির ভার দেন। সীতারাম তার কার্ধ এরূপভাবে সম্পন্ন করেন যে, «ই 
বারে। রাজা কেবল উৎখাত হন না, সীতারাম নিজেকে কলের তৃখণ্ডের উপরে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। নবাব সীতারামের নিকট কর চান। কিন্তু সীতারাম তার 
প্রতৃত্ব স্বীকার করতে অন্বীকার করেন। নবাব সীতারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 
করেন। লীতারাম মহম্মদপুরকে স্থুরক্ষিত ক'রে অনেক সৈন্ভ এবং অনুচরের 
দ্বারা মহম্মদ পুর রক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রধান সেনাপতিদের মধ্যে মেনাহাতির 
নাম উদ্লেখযোগ্য। নবাব যুদ্ধে সফল না হ'য়ে জামাতা আবু তোরাবকে 
সীতারামের বিঞুদ্ধে প্রেরণ করেন। দুর্ধর্ঘ মেনাহাত যুদ্ধে জয়লাভ করেন 
এবং আবু তোরাবকে স্বহন্তে হত্যা! করেন। নবাব এই র অনেক সৈন্ক সমভি- 
ব্যাহারে বিখ্যাত সেন!পতি সিংহরাম শাঁকে প্রেরণ করেন। মেনাহাতি ধৃত 
হন এবং তার মৃত্যু ঘটে। সীতারাম মেনাহাতির মৃত্যুতে ভগ্নহদয়ে আত্মসমর্পণ 
করেন অথব! খুব ভবতঃ বন্দী অবস্থায় নবাবের নিকট নীত হন। নবাব 
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তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করেন। বন্দী অবস্থায় 'বিষপূর্ণ অঙ্গুরীয়কের সাহাঘ্যে 
সীতারাম আত্মহত্যা করেন।* 
(সুধাকর চট্টোপাধ্যায় £ কথা-সািত্যে বঙ্ধিচন্দ্র ) 
“এই কাহিনীর সহিত উপন্াসে বণিত কাহিনীর নিয়জিখিত শীদৃশ্ত এবং 
বৈসাদৃশ্ঠ লক্ষণীয় £ 


১। শ্যামনগর গ্রাম উপন্যাসে শ্যামপুর নামে অভিতিত হইয়াছে এবং এই 
গ্রামই সমৃদ্ধিলাভ করিয়৷ সীতারামের রাজধান? মহম্মদপুরে পরিণত হইয়াছে । 
ওয়েস্টল্য।গ্ডের কাহিনীতে মহন্মদপুর পূর্বে ধানের ক্ষেত ছিল । 

২। উভয় কাহিনীতেই যুদ্ধক্ষেত্রে যেনাহাতির ( উপন্থাতমর মুনার' ) হন্ে 
আবু তুরাবের (উপন্যাসের তোরাব, খ|) মৃত্যার উল্লেখ রহিয়াছে । 

৩। ওয়েন্টল্যাণ্ড সাহেবের কাহিনীতে মেনাহাতি অতকিতে শক্ত কর্তৃক 
ধৃত হন, বঙ্গিম এই কাহনীর উপর ঈষৎ বং ফলাইয়া লিখিয়াছেন, 'প্রাতে 
উঠিয়াই +৮- সংবাদ শুনিলেন খে) মুসলমান সেনা মহশ্দপুর আক্রমণ 
আধিছেছে_ আগতপ্রায়_ প্রায় গড়ে পৌছিল। *"' সংবাদ পাইদামান্। মুন্সি 
সবিশেষ জানিবার জন্য স্বঘ্ং অশ্বাহোহণ করিয়। অঙ| করিলেন। ধিছুদূর গিয়া 
মুনলমান সোর সম্মুথে পড়িবেন। তিনি পাইতে জানিতেন না, হুতরা, 
তাহাদের ঘারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন।, ওচেক্টল্যাণ্ডের গ্রচ 
মেনাহাতির রক্ষীকবগের যে আঙগ্তবী কা'হনী রহিয়াছে বাম তাহ! সম্পূর্ণ 
বাদ দিয়াছেন। 

৪| বঙ্কিমের সীতারাম শত্রুর নিকট মাম্বন্মর্পণ করবেন মাই। অথব! 
শত্রু কর্তৃক বন্দী হন নাই। তিনি শেষ মুহূতে তোপের সাহাম্যে পথ করিয়া 
লইয়া “নিজ মহিষী ও পুত্র কন্যা ও হতাবশিষ্ট মিপাহ'গণ লই] মুনলমানটক 
কাটিয়া বৈরিশৃন্ঠ স্থানে উত্তীর্ণ লইলেন।” বঙ্কিমের এই কাঁহনা নোঁতহাসিক 
এবং সম্পৃণ কানন নক। 

৫| কাজীর আদালতে গঞ্গার।মের বিচারের প্রহ্ন এবং ইহার সুত্ত 
ধরিয়া ফৌজদরের সিপাহীর মহিত সীক্কারামের সক্্, পীতারম ও উর 
প্রণয় কাহিনী, গঙ্কারামের বিশ্বাসঘাতকতা ও তাহার বিচার সম্পূর্ণ কাল্লানক 
কাহিনী ।” 

( গ্রফু্পকুমার দাশগুধ £ উপন্থাস সাহিতা বঙ্কিম ১ 


১২৪ বঙ্ধিম উপন্যাসের 


আমল কথা, বঙ্কিম ইতিহাসকে কোথাও গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করেননি, 
কিন্ত ইতিহাসের উপাদানে জীবনকাহিনী বর্ণনাই ছিল তার মুখ্য প্রতিপাদ্য 
বিষয়। 

'শীতারাম” মূলতঃ উদ্দেশ প্রণোিত রচনা। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় 
'ীভারাম' গুথম প্রকাশিত হঘ়। সেই সংখ্যাতেই বঙস্কিমের দুটি প্রবন্ধ 
“বাঙ্গালার কলঙ্ক' ও “হিন্দুধর্ম*-এর মধ্যে উপন্থাসের উদ্দেশ্বাটিও প্রকাশিত। 
'বাঙ্গালার কলঙ্ক" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্ত্র বাঙালীর বাহুবলের অভাবের কলঙ্কের কথা 
আলোচনা! করেছেন। জীতারমকে দিয়ে বাঙালীর বাহুবলের অভাব মোচন 
করা হল। হিন্দুধর্ম -এ বল! হয়েছে--যাতে জীবনের “শরীরিক, মানসিক এবং 
সামাজিক সর্ববিধ উন্নতি হয় তাহাই ধর্ম।” সীতারামের মধ্যে এ মানমিক 
উন্নতির অভাবই তাঁকে সর্বনাশের পথে টেনে নামিয়েছে। 

বঙ্কিম-উপন্তাসের এই যে এঁতিহামিক উপকরণ চয়নের প্রেক্ষাপট আলোচনা 
কর? হল, এ থেকে সিদ্ধান্ত সহজেই নেওয়। চলে যে বঙ্কিম ইতিহাসকে ব্যবহার 
করেছেন, তাঁর সমসাময়িক কালের মানসিকতাকেই প্রকাশ করতে | ইতিহাস 
তাই কম বেশি পটভূমিই রয়ে গেছে। 

ইতিহাস নির্বাচনে বঙ্কিম ভুল করেন নি। তিনি এমন সব ঘটনা চয়ন 
করেছেন ঘা ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়ে বঙ্কিম-মানসের ম্বরূপটি ধরিয়ে দেয়। 

'দুর্গেশনন্দিনী'তে ষা ছিল নিছক রোমাটিকতার আশ্রয়, 'মৃণালিনী'তে তা 
দেশাত্মবোধের সুচনা করল। . 'রাজসিংহ' থেকে দেশাত্মবোধ ও ধর্মচেতনার 
( অন্ন) মিশ্রণ ঘটল। কিন্তু 'আনন্দমঠ-এ দেশাত্ববোধ যেমন উগ্র, “বী 
চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' উপগ্যাসে গীতোক্ত ধর্মচিন্তা তাকে অধিক প্রভাবিত 
করেছে। 

তাই ইতিহাসচেতনা বঙ্কিম-গ্রতিভার এক বিশেষ সরণি । এই পথ ধরেই 
তিনি পাঠকের হদ্নয়ে আধুনিক উপন্যাসের আবেদন এনেছেন। 





॥ নম্র 
বঙ্কিম-উপন্যাসে পাঠাস্তর প্রসঙ্গে বঙ্কিম-মানসের ত্রমবিকাশ 


সচেতন শিল্পী মবসময়ই নিজের রচনাকে সমালোচনার দৃষ্টিতে নিরীখ ক'রে 
থাকেন। তবে বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মত সচেতন শিল্পীমন, রবীন্দ্রনাথ 
ছাড়া আর চোখে পড়ে না। প্রতিটি সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্যাসের 
সংশোধন ও পরিমার্জন করেছেন। 

কেন করেছেন? না তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। কি সেই 
পরিবতিত মানসিকতা--একটু আলোচনা করলেই ধরা পড়বে। 

বঙ্কিমচন্ত্রের উপন্যাসের পাঠাস্তর অনেকক্ষেত্রে দু'ভাবে ঘটেছে। 
সাময়িকপত্রে প্রকাশিত উপন্যাসের ক্ষেত্রে-গ্রস্থকারে প্রকাশের সময় 
একবার ও তার পরে সংস্করণভেদে বিভিন্নবার। এই ছুই ধরণের পাঠভেদ 
সাহিত্যপরিষদ সংস্করণ গ্ন্বাবলীতে ৪ প্রফুল্পকুমার দরাশগুণ্রের “উপন্তাস 
সাহিত্যে খাঞ্কম খর্থে নির্দেশিত হয়েছে । আমরা এখানে সেগুলি সব উদ্ধত 
করব না। ছোটখাট পাঠভেদও আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা ক্বেলমান্র 
উল্লেখযোগ্য পাঠভেদে বঙ্কিম-মাতসের পরিণতির শ্বরটি লক্ষ্য করব। 

“ছুগেশনন্দিনী' উপন্টামের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রষ্টাবে। 
তখন বহ্ধিমের বয়স ২৭ বছর | ভার জীবিতকাঁলে শেষ ১৩ সংস্করণ ১৮৯৩ 
্ীষটাবে প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়দ ৫৫ বছর। বয়সের সংগে সংগে বঙ্কিমের 
রুচিবোধের কিরকম পরিবর্তন ঘটেছে তা তার “দূর্গেশ- 
নন্দিনী'র এই দুই সংস্করণের কয়েকটি পাঠাস্ত আলোচন। 
করলেই ধর। পড়বে। কাহিনীতে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন তাকে করতে হয় 
নি। কিন্তু বর্ণনায় যেখানে আদিরগের বাহুল্য ছিল, সেগুলি বঙ্কিম নির্মম ভাবে 
বর্জন করেছেন। 

বর্তমান-”৯৯৬ সালে মানসিংহ পাটনা। গগরীতে উপনীত হইয়া প্রথমে 
অপরাপর উপদ্রবের শান্তি করিলেন।” (১/৩) এর প্রথমে ছিল-_“ঘখন 
নবধর্মাননরাগে মুমলমান সেনাতরঙ্গ হিমাত্বিশিখরমাল। হইতে বলদ্‌র্পে ভারতবর্ষে 
অবতরণ করে, তখন পূর্থীরাজ প্রভৃতি রাজপুত বীরেরা অসাধারণ শোধ মহকারে 
সেই বেগের প্রতিরোধ করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অধোঁগতি বিধতাঁর ইচ্ছায় 


ছুগেশনন্দিনী 


১২৬  বন্ধিম উপন্তাসের 


ছিল, স্থৃতরাং রাজপুত সআাটের] তৎকালে পরস্পর সংমিলিত ন] হইয়া, একে 
অন্যের সহিত বিবাদ আরম করিলেন। মুসলমানেরা যত্বপৌনংপুন্তে হিন্দু 
রাজগণকে একে একে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন। 
সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন-বটে, কিন্তু ক্ষত্িয়-কুল-সম্ভব রাজপুতগণকে একেবারে 
তেজোহীন করিতে গাঁরিলেন না। অনেক রাজপুত ভৃপাঁল স্বাধীন রহিলেন) 
ও অগ্যাবধি মুসলমান রাজ্য লোপ পর্যস্ত রাজপুতেরা পুনঃ পুনঃ যবনদ্দিগকে 
রণক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াঠিলেন, অনেকবার পরাত্বুখ৪ করিয়াছিলেন। কালে 
অনেক রাজপুত বংশকে দিল্লীশ্বর চরণে করপ্রণ হইতে হইল। এবং বান্তবলের 
নির্যাতনে জাঁতিকুল-গৌরব ত্যাগ করিয়া দিলীর রাঁজব'শে কন্তা সম্প্রদানাদির 
দ্বাঃ নেতার এরিতোষ জল্মাইতে হইল। দিল্লীর অধিপতিগণও বীরবৈরিকে 
সখিত্ কুট্থতাপির দ্বারা বাধ্য করিতে যত্ববস্ত হইলেন। ক্রমে করপ্রদদ রাজপুত 
রাজগণ দিল্লীর রাজনার্ষে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন ।” 

এই বর্ণনাট বাদ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিশীর গতি বাড়াতে চেয়েছেন বলেই 
মনে হয়। 

“বাঙ্গালার পাঠান সমরটদ্িগের শিরোভূষণ-......* -এখানে বসতি 
করিতেন।” (১1৫) | 

এর পর্বতে ঠিল--এই বয়েক ছূর্থ মধ্যে একবংশীয় কেক জন অম্পন্তি- 
শালী বাক্তি পুথক্‌ পৃথক বনতি কারতেন । ক্ষিন্ত প্রত্ম কহিত দুর্গ ব্যতীত 
'অন্য গণের মহিত অভ্র শাখ্যায়িকার সংশ্রব নাই। 

ষৎকালে 1॥ললশ্বর বালিন মধৈগ্ভে বর্দ জয় কফিতে আউমেন। তখন 
জয়ধরপি'হ নাঁমে একজন পৈণ্কি পআ[টের সঙ্গে আমিঘাছিলেন $ থেক্লাঙ্ে 
বালিনের গয়নাভ হয়, সেই রাত্রে এ সৈনিক অসম্ভব সাহস গ্রবাশ করিয়া 
দিল্লীনাথের কার্ষোদ্ধার করেন; দিললীশ্বর পুরস্কার-্বরূপ তাহাকে এই গড়মান্দারণ 
গ্রাষে এক জারগীর দান করেন। জায়খীরদারে বংশ ক্রয়ে বলবন্ত হইয়া 
বঙ্গেশ্বরকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল এবং ্বেচ্ছামত দুর্গ নির্মাণ করিল। যে 
দুর্গের বিস্তারিত বর্ণনা করা গিরাছে, ৯৯৮ অবে তন্মধ্যে বীরেন সিংহনাম। 
জয়ধর সিংহের একজন উত্তর পুরুষ বসতি করিতেন।” 


এই বর্ণনাটির মূল আখ্যায়িকার লংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকায় বঙ্কিম 
এটিকে সংক্ষেপ করেছেন। 


উপাদান বিচার | ১২৭ 


“বি। “তবে শুুন*, .**** বিমল বেগে প্রঙ্থান করিল ।” (১/১*) এর 
পরিবর্তে ছিল-_ 


“আমার উপপতি আছে।” 
“উপ-ছাই আছে) কোথা যাবি ধল্‌!” 
“বলি।” 


এই বাঁলয। বিমল। এক বাহু,--স্পর্দা শুন পাঠক! এক বাহু বীরেছছের 
গলদেশে দিলেন, অপর বা ভাহার বঙেমদ্যে রোপণ করিলেন) বারেনের 
হদয়ে কাচ্লিমুক্তা স্পশ হল । একবার দ্বারের দিকে নেতরপাত করিয়া নিজ 
রসাল চাধর ঝাবেন্রের €ষ্ঠে সংলিপ্ু কধিলেন। 

বিমল] প্রগাঢ় মুখঠপন করিয়া 'বেণে তথা হইতে পনায়ন করিলেন ।” 

এই অ“শটি থাকিলে বমলা-বীরেন্্রের চরিত্মাহমী যেমন দ্ষুপ্ হাত, তেমনি 
মাদিরসের৪ বাড়াবাড়ি ঘটত। 

"নি সেই গবাঁধ মাথায় বুক দিরা পপিয়। আছেন ।” ৫১1১২) 
কণ[এলির পর ছিল- 

“নবম ধরার শপেলাম বৃহ তাহাতে বিশ্র গাছগা লও গে, মনুযাদি 
বক পা লিগ নিকটে ডক ম্ব্প ছুট কণ্লা গাও *দশাগাছের 
মাও হণ শছগঙ্গায় নম , মার পাছে কলা গাছ খাইরা তেলে বঞিনা 
ন্151 ত1 গো খ নৃঃয্যু. হাটি রেশ এত | উত্যার তা, | 

এ রর্ণশাা ফি দোন মাসি নাত দানিসটনর ্বগ শি গা ক কত 
না পয খাদেদ হতে চাগাকে সোজা ক নয় বলিয়া দিতে গাসি। বলার 
অপেক 'বাখমানিব বদ প্র যাত খতনর হান) মুন যোথ) লা কা 
মাখা মত, পর্ণ শাযজ্জল। [খাদি একট হান হাস, 5৬ এ: শাব। 
দেখত নিত মন্দ নহে, এ। আছে | ৬113 খব ও গঠন গুল । 0 স্তামের 
বড়ই পারিপাঁট)। আশআন বড় রসিক] ব্যঙ্গ ছলনা গুভৃতিতে বড ভান্ত। 
ছিন্দুগানির বন্যা, চান বা্গ!ল। কহিতে পারিত না, তাহার অবেউ হিন্দি, 
অর্ধেক বাঙ্গাল শুনিয়। দাস দাঁশী সকলেই হাসত , আশমানি আপনিও 
হাসিত। আশানি বিমলার স্তায় বড় চতুর] বলিয়া খ্যাতা ছিল। বীরেন 
জানিতেন সে বড় বিশ্বালী। বিমল] জানিতেন নে শাধবী।” 


আদিরপের বাইল)ও এই বর্ণন। বর্জনের একটি কারণ। তাছাড়া বিমল। ও 


১২৮ বন্ধিম উপন্ঠাসের, 


আশ.মানির তুলনামূলক আলোচন! অপ্রয়োজনীয়। চরিকবৈশিষ্ট্য এভাবে, 
একেবারে প্রকাশ ক'রে দেওয়। বাঞ্ছনীয় নয় | 

“| তাও কি হয়?” (১/১৩) এর পর থেকে এই পরিচ্ছেদের শেষাংশের 
পরিবর্তে ছিল।-- 

“থাও ; শোন,» আশআমানি গঞ্জগতির কাঁণে কাঁণে কি কছিল। ব্রাহ্মণ 
আমন হইতে অর্ধ হস্ত লাফাইয়৷ উঠিলেন। 

“তবে খাই”, বলিয়। দ্রিগগজ উচ্ছিষ্ট অন্ন গোগ্রামে গিলিতে লাগিলেন। 
নিমেষ মধ্যে তোজনপান্র শৃন্ত করিয়া কহিলেন, “হুন্দরি কই?” 

“মর্‌ এ টো মুখে?” 

“হুম্‌ হুম-_-আচাই আচাই” বলিয়া গজপতি আস্তে বান্তে মুখে জল দিতে 
লাগিলেন; কতক জল লাগিল কতক জল লাগিল না; দস্তমধ্যে আধপোয়। 
চালের অন্ন, পাস্তা হাড়িতে রহিল। 

“কই সুন্দরি অধরস্থধ। কই?” 

“মর আগে হাত মুখ মোছ,।” 

ব্রাহ্মণ ত্রস্ত হইয়। কৌোচায় হাত মুখ মুছিতে লাগিলেন। সাড়ে চারি হাত 
ধুতির কৌ তাহার মুখ পর্ধস্ত তুলিলে কাপড় পরা বৃথ। হয়,--তা৷ কি করেন? 

“এখন ্ন্দরি ?” 

“এদিকে আইস |” দরিগগজ আশ মানির কাছে গিয়া বসিলেন। 

“মুখের কাছে মুখ মান।” দিগগজ আশ মানির মুখের কাছে মুখ লইয়। 
গেলেন। এন 

“হা কর” যা বলে তাই, দ্রিগগজ আধ হাত হা! করিলেন। আশ.মানি 
রুমাল হইতে একটি তাদুল লইয়া চরণ করিতে লাগিল। দিগগজ হা করিয়াই 
রহিলেন। 

পান চিবাইয়া পানের পিক এক গাল পরিপূর্ণ হইলে আশানি সেই 
সমুদয় ছোপ. দিগ গজের হার ভিতর নিক্ষেপ করিল। 

দিগগজ এক গাল থুতু মুখের মধ্যে পাইয়। মহা অকষ্ট বন্ধে পড়িলেন; 
প্রেয়পী মুখে পান দিয়াছে, ফেলিতে পারেন না, পাছে অরপিক বলে; গিলিতেও 
পারেন না, এই ভোঞ্জনের পর এক গাল থুতু কেমন করেই বা! গেলেন, নীল- 
কের বিষের ন্তায় গালের মধ্যেই রহিল। 

এই অবকাশে আশ মানি একটি খড়কা লইয়! দিগ গজের বিপুল নাসিকার 
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মধ্যে প্রেরণ করিল; ইাছি আদিল, আর মুখমধ্যস্থ সমুয় অনৃতরাশি বেগে 
নির্গত হইয়। দিগ গজের ক্ষীণ বপুঃ প্লাবিত করিল। 

ব্রাহ্মণ দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়! গাত্র ধৌত করিতে লাগিলেন, এই সময়ে 
একটি সরস কবিতা আওড়াইলেন। 

“দক্ষিণে পশ্চিমে বাপি ন কৃরধ্যাদস্তধাবনং |” 

গান্র ধৌত হইলে পর পুনরপি আশমানির নিকটে আনিয়া বলিলেন, 
“প্রেয়নি, এ ত মুখন্থধা পাইলাম ; মুখচুস্বন কই? ভ্ুধা চ চুম্বনশ্চৈব নরাণাং 
মাতৃলক্ষণঃ।” 

আশমানি বলিল “আমি তোমার মুখঠম্বন করিব, না তুমি আমার মুখচুম্ধন 
করিবে ?” 

দ্রিগগজ মনে ভাবিলেন, *আশ মানি বহুদশশখু, রসিক, পাড়া গেয়ে মেয়ে 
নহে, আমি মুখচুম্বন করিলে পাছে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, তবে ত 
আমাকে 'অরসিক বলিবে ; অতএব য! শক্র পরে পরে 3” এই ভাবিয়া বলিলেন, 
“প্রাণাধিকে, নায়িকার মান আগে; তুমিই আমার মুখচুম্বন কর ।” 

আশাঁন বাঁলপ ' মুখের নিকট গাল দাও ।” 

দিগগজ আশ মানি মুখের ণিকট গাল দিয়! হাসপাতালের কঝোগীর গ্তায় 
আড় হইয়া বসিলেন। 

আশমানি ডাত্তারের নায় আটু গাঁড়য়া এক হস্তে তাঠার ভান; আর হস্তে 
চিবুক বজনুষ্টিতে ধারণ করিল । কর্কশ, রোমশ, গণ্ড; তাহাতে অবলীলাক্রমে 
আশমানি ছুরিক! অস্বের হায় কয়খানি দাত বমাইয় দিল। প্রথমে কোমল 
অধর পল্লব-স্পশে দিগ গজের শরার রোমাঞ্চিত হইল, তার পরেই গণ ষায়। 
“উঃ উঃ বেশঃ উম্‌, ভাল - ও- ও--ও, আর না, আর না, যাই যাই, বেশ, 
মাগো ও--৩-৩, 

আশ.মানি দয়! করিয়া ছাড়িয়া দিল। 

দিগ গজ গাল হাত বুলাইয়। দেখেন রক্ত ; বলিলেন “একি রক্ত যে ?” 

আশমানি বলিল “তুমি পাগল? ও যে পানের পিকৃ।” 

এই অংশটুকুতে শুধু আদিরস নয়, বীভৎস রসেও প্রকাশ ঘটেছে। ১ম খও 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদের প্রথমে বর্তমান প্রচলিত গ্রন্থে গজপতির অড়হর ডালের হাড়ি 
মাথায় দেওয়ার ছুরবস্থার যে বর্ণনা দেওয়। হয়েছে,ত পৃবের সংস্করণে ছিল ন!। 
এই হাস্যরসও সুলরুচির পরিচায়ক । 


১৩৫ "বঙ্কিম উপন্যাসের 


“ওদ্মান ! ভাই বহন বলিয়া তোমার মজে বসি দীড়াই। বাড়াবাড়ি 
করলে, তোমার সাক্ষাতে বাহির হইব না” (২/২) 

ওসমানের আত্মনিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আয়েষার এই উক্তির পরিবর্তে 
ছিল।-__ 

“একথা আমার পিতার নিকট উত্থাপন করিও, তোমাকে অদেয় তাহার 
কিছুই নাই।” 

«একথ| আমি তাহার নিকট প্রস্তাবিত করিতে ভ্রটি করি নাই ।৮” 

“কি উত্তর পাইয়াছিলে ?* 

“তিনি বেগমের নিকট গ্রতিশ্রত আছেন যে, তোমার মনোমত পাত্রে 
তোমাকে সমর্পণ করিবেন, তোমার মন আজও জানিতে পারিলাম ন1।” 

আবার সেই সৌন্দর্যমহিম মুখে মনোমোহন হাশ্ত প্রকটিত হইল। আয়েষা 
হাসিয়। কহিলেন, “স্ত্রীলোকের মন পুরুষে কবে জানিতে পারিয়াছে।” 

“ইহাতে কি বুঝিব ?” 

“যে আমি তোমাকে ভালবাসি ।” 

ওসমানের প্রীমতী মুখকান্তি হর্যোৎফু্ন হইল। 

“ভবিষ্যৎ স্বামী ভাবিয়া স্েহ কর?” 

“আমার প্রিয়তম ভ্রাতা জানিয়! মেহ করি।” 

এই অংশটি বায় থাকলে আয়েযার মধ্যে যে দত বা! ওমানের প্রা 
তার যে মনোভাব সে সম্পর্কে দ্ধ! ব] মঙ্থিরাচতার পরিচয় দাকত। তাই 
আয়েষার চরিত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাগতে বর্তমান অংশটির পরিবর্জীন সাক 
হয়েছে। 

'ুর্গেশনন্দিনী'র এই বড় পরিবর্তনপ্তলি থেকে সহজেই সিদ্ধান্ত এন ওয়া গলে 
যে পঞ্চিণিত বসে বঙ্গিমচন্দ্র সুল-রপসিকতার পক্ষপাতী ছিলেন ন| তাই 
বিমলং-আশমানি-দিগগজের কাহিন্পীকেই ভীকে বেশি ছাটকাট্‌ করতে হয়েছে। 
সংযোজন অপেক্ষা সংকোচনের ফলে কাহিনীর গতি বুদ্ধি পেয়েছে। 

বন্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে কপালকুগুলার ৮টি সংস্করণ হয়। ১ম সংস্করণ 
১৮৬৬ খ্রীষ্টাবধে এবং ৮ম সংস্করণ ১৮৯২ খ্রীষ্টান প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ ২৬ বছর 

এই উপন্যাসের ভাষাগত ও বর্ণনাগত উৎকর্ষসাধনে বঙ্কিম- 
' চন্দ্র যতট। প্রয়াদী হয়েছেন, কাহিনীর মৌলিক বিস্তাসের 
সেরকম কোন পরিবর্তন ঘটান নি। কেবলমাত্র উপন্যাসের শেষাংশে নবকুমারের 


কপ'লকুণন! 
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পরিণাম ভিন্নতর ক'রে শিক্পুষম। বাড়িয়ে তুলেছেন। পরিবর্তনগুলি সংক্ষেপে 
আলোচন করা যেতে পারে। 

১ম খণ্ড ওয় পরিচ্ছেদ “বিজনে' শীর্ষক অধ্যায়ে--“তখন নবকুমারের গ্রীতীতি 
হইল যে, হয় জলোচ্ছাপভ্ূত তরঞ্গে নৌক! জলমগ্ন হইয়াছে, নচেৎ সঙ্গিগণ 
তাহাকে এই বিনে পরিত্যাগ করিয়। গিয়াছে ।”--এর পর নিম্নোক্ত পংক্তিগুলি 
পরবর্তীকালে বাদ দেওয়! হয়েছে। 

“সব্ততলচারী ব্যক্তির উপরে শিখরখণ্ড ভাঙ্গিয়। পড়িলে তাহাকে ষেষন 
একেবারে নিশ্পেষিত করে, এ সিদ্ধান্ত জন্মমাত্র নবকুমারের হাদয়, সেইরূপ 
একেবারে নিংশ্েেধিত হইল । 

এ সময়ে, নবকুমারের মনের অবস্থা যেরূপ হইল, তাহার বর্ণনা অসাধ্য। 
সঙ্গিগণ প্রাণে নষ্ট হইয়। থাকিবেক, এরূপ সন্দেহে পরিভাঁপঘুক্ত হইলেন বটে, 
কিন্ত আপনার বিপন্ন অবস্থার সমালোচনায় সে শোক শীদ্র বিস্বৃত হইলেন। 
বিশেষ যখন যনে হইতে লাগিল যে, হয়ত সঙ্গীরা ঠাহাকে ত্যাগ করিয়া 
গিয়াছে, তখন ক্রোধের বেগে শোক দূৰ হইতে লাগিল ।” 

এই অ২শট বজায় পাঁকিলে নবকুমারের গদার্ন ও মহিমা অনেকট। ্ষু 
ভত। ননকুমারকে আদর্শ নায়ক হিসাবে বগদিমূচন্ অঙ্কন করতে চেয়েছেন, 
পপেপ্কাওর প্রগতি ভার হদয়ে প্রবঙগ। 

£ম 4 ৮ম পরিচ্ছেদ “মা তাহা জান ন!।'-র পর ছিল-- 
"হালোতব এতাত নাশ না সারলে যে ছাল হ মিছ হয় না হাহা তুমি জান 


রয়াছ | মাক্গদন্থ। জগঙেন মাতা। ভান 
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[তাজ উন সানু পুজ। কখনও গ্রহন কাবেন 
সা চলি দু এ 2: 2 চে 2 ও ১ 
ন।। এই গ্ই মামি খএহাপুঘ মশা হিখত স।বিডে। হ| হম পলায়ন 


করিলে ক্দাপি কত হইবে না। কেবণ এ পণ্যন্ত সাধ সময় উপগ্চিত 
হয় নাই বলনা! ভমি র্। পাইয়া আাজি তুমি যেকারা করিয়।৬ তাহাতে 
প্রাণেরও আখ্হা। | এই জন্য বলিতেছি শলামন বর। উবানীরও এই আজ | 


অতএব যাও। আমার এখানে রাখবার উপায় থাকিলে রাখতাম, কিন্ত 
মে ভরসা ষে নাই, তাহ। ত জান।' 

এই ঘটনায় কপানলকুগুগার সতীত্ব সম্পকে যে হার্গত কর। হয়েছে বাঙ্কম- 
চন্দ্রের তা আঁওগ্রেত ছিল না। এর দ্বার। কাপালিকের উদ্দেশ্যের ষে রূপ 
দেখান হয়েছে তাতে চরিত্রটি আরও হীন হয়ে পড়ত। কাপালিকেরও 


১৩২ * বঙ্কিম উপন্যাসের 


কপালকুগ্ুলাকে প্রতিপালনের উদ্দেশ্ঠািকে বঙ্কিম কিছুট। অন্থমাননির্ভর ক'রে 
শিল্পসম্মত করতে চেয়েছেন। 

১ম খণ্ড *্ম পরিচ্ছেদ দেবনিকেতনে'--কে কন্তা। সম্প্রদান করিবে ?”_-র 
পর এই অংশটি ছিল--«পুরুষ পাঠক, আমাকে মার্জনা করিবেন। আপনি 
যদি কপালকুগুলাকে সমুদ্রতীরে দেখিতেন, তবে এক ধিনে তৎপ্রতি আসক্ত- 
চিত্ত হইতেন কিন। বলিতে পারি না। প্রাণরক্ষা মাত্র উপকারের অনুরোধে 
তাহার পাণিগ্রহণে সম্মত হইতেন কিন! বলিতে পারি না। বোধ করি 
নহে, কেন না, কপালকুগুলা রুক্ষকেশী সন্ন্যাসিনী মাত্র। কিন্তু নবকুমার পরের 
জন্য কাষ্ঠাহরণ করেন; _-এ পৃথিবীর কাঠুরিয়ার! সন্সযাসিনীদিগের মর্ম বুঝে; 
কুতদ্ব সহষাত্রীদিগের জন্ত নবকুষার মাথায় কাষ্ঠভার বহিয়াছিলেন,__ 
কৃতোপকারিণী সঙ্্যাসিনীর জন্য ষে অতুল রূপরাশি হৃদয়ে বহিতে চাহিবেন, 
তাহার বিচিত্র কি? 

এখানে নবকুমারের পরোপকার প্রবৃত্িই কপালকৃণ্ডনাকে বিবাহের 
একমাত্র কারণরূপে দেখান হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে অংশটি 
বর্জন করে (দখাতে চেয়েছেন নবকুমারের হয়ে কপালকুগ্মার প্রতি 
ভালোবানাও জাগরুক হয়েছিন। সেই ভালোব।পার আশ্কর্ধণই তাকে বিবাহে 
প্রেরণ! জুগিয়েছে। 

চতুর্থ খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ 'শয়নাগারে'-র পূর্বে একটি পরিচ্ছেদ ছিল । সেটি 
এরূপ-- 

[২০8] চ21211570 15 0৫ চে 15105, 016 0 8518010 দি৫9115100, 
006 080811500 ০01 01:.010105) 1)0105 0080 ০00: 82001075 00 2000 
0606170 0001) 001 06511:25. ৬৬118000৮৮1 0০ 15100510029 00) 0 
50021101 0061১ 01 210 210501801 [05501075) 111 0৬611010 011611) 
8100 0000121 05 [0 900) 006 25 ০ 02312) [0৮ 11) 000 1730121)01 
01696501120. 1176 00021151005 10001960 £909115100. ] 1] 0৪11 11, 
[00105 008 001 90001073210 06106101150 5 001 9111) 001 »1]] 
05 ০001 4951063, 2030 ০001 05165 175 0০1017)6 11061116006 ০01 


00200061565 01250106000 05 212] 01 ০01: 1791905] 
01181700675 ]. 5. 111]. 


এত দূরে এ আধখ্যায়িক। হৃদয়গামিত প্রাপ্ত হইল। চিত্রকর ঠিত্রপুত্বণী 
লিখিতে অগ্রে হস্ত পদাদির রেখানিচয় পৃথক্‌ পৃথক করিয়! অস্কিত করে, শেষে 
তৎসমুদয় পরস্পর সংলগ্ন করিয়। ছায়ালোকভিন্নতা লিখে । আমার! এ পর্য্যন্ত 


উপাদান বিচার 5 


এই মানসচিত্রের অঙ্নপ্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক রেখাঙ্কিত করিয়াছি। এক্ষণে 
তত্সমুদ্ায় পরম্পর সংলগ্ন করিয়। তাহার ছায়ালোক সম্সিবেশ করিব। 

রবিকরারষ্ট বারিবাঁশ্পে মেঘের জন্ম। দিন দিল, তিল তিল করিয়া, 
মেঘ সঞ্চারের আয়োজন হইতে থাকে ২ তখন মেঘ কাহারও লক্ষ্য হয় না) কেহ 
মেঘ মনে করে না; শেষে অকন্মাৎথ একেবারে পৃথিবী ছায়াম্বকারময়ী করিয়। 
বজ্রপাত করে। যে মেঘে অকস্মাৎ কপালকুগুলার জীবনযাত্র। গাহমান হইল, 
আমর! এত দিন তিল তিল করিয়৷ তাহার বারিবাষ্প সঞ্চয় করিতেছিলাম | 

পাঠক মহাশয় “অনৃষ্” স্বীকার করেন? লললাট-লিপির কথ! বলিতেছি না, 
সে ত অলস ব্যত্তির আত্মপ্রবোধ জন্য কল্পিত গল্পমাত্র। কিন্তু, কখন কখন 
ষে, কোন ভবিষ্ক ঘটনার জন্ত পূর্বাবধি এরূপ আয়োজন হইয়া আইসে, 
তৎসিদ্ধিস্থচক কার্য সকল এরপ দুর্দমনীয় বলে সম্পন্ন হয় যে, মান্ুষিক শক্তি 
তাহার নিবারণে অপমর্থ হয়, ইহা তিনি স্বীকার করেন কিনা? সর্বদেশে 
সর্বকালে দূরদরিগণ কর্তৃন্ক ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এই অদৃষ্ট যুনানী নাটকাবলীর 
প্রাণঃ সর্বজ্ঞ সেকৃস্পীয়বের ম্যাকৃবেংখর নাধার ; গয়ালটর স্কটের “ব্রাইড, 
অব লেমার মুর” ইহার ছায়াপাত হইয়াছে; গেটে প্রভৃতি জর্মান কবি গ্ররুগণ 
উহার স্পঠত: সমালোচনা করিয়াছেন। রূপান্থরে। “ফেট» ও £নেসেসিটিঃ 
নাম ধারণ করিয়া ইহা ইউরোপীয় দার্শানকাধগের মধ্যে প্রধান মতভেদের 
কারণ হইয়াছে। 

অন্মদ্ধেশে এই “অনৃষ্ট” জনমমাজ্জে বিলক্ষণ পরিচিত । যে কবিগুরু কুরুকুল- 
সংহার কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি এই মোহ্মন্তরে প্রকুষ্ট্ধপে দীক্ষিত; 
কৌরবপাগুবের বাল্যক্রীড়াবধি এই করালছায়! কুরুশিরে বিমান ; শ্রীকৃষ্ণ 
ইহার অবতারম্বরূপ ।* 

“যদাশ্রৌষং জাতুষাঘেশ্নন্তান্* ইত্যাদি ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে কবি স্বয়ং ইহা 
প্রা্থলীকতত করিয়াছেন। দার্শনিকদিগের মধ্যে অদৃষ্টবাদীর অভাব নাই। 
শ্ীমন্তগবদগীতা৷ এই অনুষ্টবাদে পরিপূর্ণ। অধুনা “তয়! হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন 
যথা নিষুক্তোম্মি তথা করোমি” ইতি কবিতার্ধ পাঠ করিয়া অনেকে আদৃষ্টের 
পূজা করেন। অপর সকলে “কপাল।” বলিয়া নিশ্িস্ত থাকেন। 


*কবিদিগের “09:75” দাশনিকদিগের “1৩” এক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন মুঠি। ভিন্ন ভিন 
সুতি ; ভিন্ন ভিন্ন নাম বলিতেছি না!। 


১৩৪ ৃ বন্ধিম উপন্যাসের 


অদুষ্টের তাৎপর্য ষেকোন দৈব বা অনৈসগিক শক্তিতে অন্মদারদির কার্য্য 
সকলকে গতিবিশেষ প্রাণ্চ করায়, এমন আমি বলিতেছি না। অনীশ্বরবাদীও 
অদৃষ্ স্বীকার করিতে পারেন। সাংসারিক ঘটনাপরম্পরা ভৌতিক নিয়ম ও 
মন্ুষ্যচরিত্রের অনিবাধ্য ফল) মন্ুয্ুচরিত্র মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের 
ফল; স্থতরাং অদৃষ্ট মানলিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল; কিন্তু সেই সকল 
নিয়ম মন্স্কের জ্ঞানাতীত বলিয়! অদৃষ্ঠ নাম ধারণ করিয়াছে ।* 

কোন কোন পাঠক এ গ্রন্থশেষ পাঠ করিয়। ক্ষন হইতে পারেন। বলিতে 
পারেন, এরূপ সমাধি স্থখের হইল ন।7 গ্রন্থন্গার অন্রূপ করিতে পারিতেন।” 
ইহার উত্তর “আদৃষ্টের গতি । অদৃষ্ট কে খগ্ডাইতে পারে? গ্রন্থকারের সাধ্য নহে। 
গ্রন্থারস্তে যেখানে ষে বীক্ত বপন হইয়াছে, সেইখানে ছেই বীজের ফল ফলিবে। 
তদ্বিপরীতে সত্যের বিশ্ব ঘটিবে।” 

এক্ষণে আমরা অধুষ্টগতির অনুগামী হই। সুজ প্রস্থত হইয়াছে 
গ্রন্থিবন্ধন করি।” 

পরিচ্ছেদ্টিতে কাহিনীর কোন বিস্তার নেই, কেবলমাত্র তত্বের আলোচন! 
আছে। জন স্টার্ট মিলের দীর্ঘ উদ্ধৃতি গিয়ে পরিচ্ছেদটির সু্ণ। ারপর 
মানুষ কিরূপ অনুষ্টের ক্রীড়নক ভাই উদাহরণ খোগে আলোচনা কর। হয়েছে! 
'কপালকুগ্ুলা উপন্যাসের পরিণাম যে সেই অদৃষ্টেরই পরিহাসমাত্র লেখক 
তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। 

বলাবাহুল্য, পরিচ্ছেদটি বাদ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভালোই করেছেন। কারণ 
এই পরিচ্ছদটি থাকলে--একটি প্রবন্ধ হ'ত, উপন্যাম হ'ত না। তা্ছাড়। 
কাহিনীর পরিণাম সম্পর্কে পূর্বাহ্জেই এরকম স্পষ্ট ইঙ্গিত যুক্তিঙ্গত হ'ত না। 

'কপালকু গুলা” উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ “প্রেতভূষে”র শেষ ছু»টি 
পংক্তি-_“সেই অনস্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্ত বানুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত 
হইতে হইতে কপালকুগুলা ও নবকুমার কোথায় গেল 1” দিয়ে বর্তমান 
উপন্থাসের সমাপ্তি। কিন্তু এর বদলে পূর্বে ছিল_-“কাপালিক আসনে 
বিয়া দেখিলেন, ইহাদের প্রত্যাগমনের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। 
তাহার! বাটা প্রত্যাগমন করিলেন, কি কি, এই আশঙ্কায় কাপালিক আমন 
ত্যাগ করিয়! শ্বশানতভৃমির উপর দরিয়া কূলে গমন করিলেন। কাহাকেও 
দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক পরে জলমধ্যে.কোন পদার্থ 'ভাপিয়। ডূবিল 
দেখিলেন_বোধ হইল, যেন মহুস্তমন্তক মনুষ্বহস্ত। লম্ফ দিয়! অনায়াসে দৃষট 
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পদার্থ কূলে তুলিলেন। দেঁখিলেন, এ নবকুমারের প্রায় অচৈতন্য দেহ। 
অমু'্ভবে বুঝিলেন, কপালকুণ্ডনাঁও জলমগ্রা আছেন। পুনরপি অবতরণ 
করিয়। তাহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহাকে পাইলেন না। 


তারে পুনরারোহণ করিয়। কাপালিক নবকুমারের চৈতন্থবিধানের উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন। নবকুমারের সংজ্ঞালাভ হইবামাত্র, নিশ্বাস সহকারে 
বাক্যস্ৃতি হইল । সে বাক্য কেবল “মৃণয়ি! মুণয়ি!” 

কাপালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, “যৃণ্মঘি কোথায়?” নবকুমার উত্তর 


ঘন!» 


করিলেন, “মুণয়ি-_ মৃখয়ি_ মুখয়ি ! 

এই অংশটিতে বঙ্কিমচন্দ্র দু'টি ভুল করেছিলেন- প্রথমতঃ ভগ্রহন্ত 
কাপালিকের ছার। নবকুমারকে সেই আলোডিত জলরাশি থেকে তুলে আনা 
সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় ত:, নবকুমার ও কপালকু গুলাঁ। 'ভাগ্যবিড়ম্বনায় এ 
ছুই চরিত্রের কোনভ্রাস্তি দায়ী নয়, দায়ী এক অমোঘ নিয়তি । তাই নবকুমারকে 
যাঁদ দুঃখভোগেন জন্য বাচিয়ে রাখ! হত, তাঁগলে ত। শিল্পগুষমা ক্ষুণ করত। 
বরং দু'জনের মৃত্যুর মপ্য (দয়ে-একজোড। প্রণগর অপু কামনা-বাননার 
যে সমা ঘটল ত' পাঠকের হদয়তন্থীতে আঘাত হেঁনে এক স্বগাঁয় বিশাদের 
সঞ্চার কণেছে। 


“মুণালিনী, প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ শ্রীষ্ঠাবে। বস্কিমচন্ত্রের জীবিতকালে 
১ম পংস্করণের প্রকাশঙ্কাল ১৮৯৩ খ্রাব্ষ। ১ম সংস্করণের পুষ্ঠাসংখা। ছিল 
২৪১, ১০ম সংস্কাণের পৃষ্ঠাসংখ্য। ২৫৮। 'মুণালিনী” বঙ্কিমচন্দ্রের বহুসংস্কৃত 
উপন্তাস। অনেকের যতে 'মৃণ!লিনী” 'কপালকুগুলা'র পর প্রকাশন হলেও, 
এর রচনানীতি লক্ষ্য করলে একে '“কপালকু গুলা"- 
পূর্ববর্ীকালের অপরিণত উপন্যাস ব'লে গণ্য করতে হয়। 
“মৃণালিনী'র দুর্বলতা সম্পর্কে বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্র বেশি সচেতন ছিলেন বলেই 
পরিবর্তনে আগ্রহী ছিলেন বেশি । কাহিনীতে তিনি কোন পরিবর্তন করেননি, 
কিন্তু ভাষায় বহু পরিবর্তন করেছেন। প্রথমদদিকের বর্ণনাঁভংগী ছিল কঠিন 
তৎসম শব্দদন্ঘলিত সাধুভাষা। কিন্ত ক্রয়ে ক্রমে মৃণালিনীর ভাষাকে বাঙ্কম- 
চন্দ্র চল্তি খাতে প্রবাহিত করেছেন। 

কাহিনার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্যে 'মৃণালনী” উপন্থাসের প্রথমে 
'রঙ্গভৃমি' এবং 'গজহস্তা" নামে যে-ছু'টি পরিচ্ছেদ ছিল, ত। পরবতী সংস্করণে 


মৃণালিনী 


১৩৬ ৃ বঙ্কিম উপন্যাসের 


বাদ দেওয়া হয়। (ভ্রঃ--বহ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বঙ্কিম শতবাধিকী সংস্করণ, 
প. ১২২--১২৭)। 

কুতুবউদ্দীনের মেনাপতি বখতিয়ার খিলজি পূর্বভারতে আধিপত্য বিস্তার 
করলে তার সম্মানার্থ তিনি এক উৎমবের আয়োগজন করেন। সেই উৎসবে 
বখতিয়ারের বারত্ব প্রদর্শনের জন্য মত্ত হস্তীর সঙ্গে তীর যুদ্ধের ব্যবস্থা কর। হয়। 
মত্ত হস্তী যখন বখতিয়ায়ের বুকে প1 তুলে দিতে উদ্ঘত তখন একজন অজ্ঞাত 
পরিচয় হিন্দু যুবক তীর নিক্ষেপে হস্তীকে বধ ক'রে বখ.তিয়ারকে বাচান। 

কুতুবউদ্দিনের সৈম্তর] সেই যুবককে ধরে নিয়ে আসে। কুতুব্উদ্দীন তাকে 
পুরদ্কৃত করতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এবং বলেন__ 
বখ.তিয়ারকে তিনি যুদ্ধে স্বহণ্ডে বধ করবেন বলে এ যাত্র। বাচিষ্েছেন। তিনি 
হলেন মগধের রাঙপুত্র হেমচন্দ্র। তীর সন্কুপস্থিতিতে বখতিয়ার মগধ জয় 
করেন। তিনি এর প্রতিশোধ নেবেন। হেমচন্দ্রকে তখন বন্দী করা হল। 
কিন্তু তিনি কারাগারে প্রেরিত হবার পূর্বেই পলায়ন করতে সমর্থ হলেন। 

এই ঘটনাটি বর্জন ক'রে মৃণালিনীসংক্রাস্ত ঘটন৷ দিয়েই পরবর্তীকালে 
উপন্যাসের স্চন| করা হয়। বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী, উপন্যাসের 
পরিণামের কথ! ভেবেই এই পতিবর্তন করেছিলেন। 'মৃথালিনী' উপন্থাসের 
পরিশিষ্ট” হেমচন্দ্র-মুণালিনীর স্খী জীবনচিত্রই আন্কত হয়েছে। হেমচন্দেক 
প্রতিশোধস্পৃহা অপেক্ষা প্রণয়ীরূপই প্রাধান্তলাভ করেছে । তাই উপন্যাসের 
উদ্দেশ্ত ও বর্ণনার মধ্যে সংগতিরক্ষার জন্তই বঙ্কিমচন্ত্র এই পরিবর্জন অনুমোদন 
করেছেন। ৃ 

বঙ্কিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশের সংগে “বিষবৃক্ষ' উপন্থাসও 
ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১২৭৯ সালের বৈশাখ থেকে 
ফাল্গুন মাস পর্যস্ত মোট ১১টি সংখ্যায় এই উপন্যাস প্রকাশিত হয় । ১৮৭৩ 
্ীষ্টাবের ১লা জুন গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমের জীবিতকালে 
গ্রন্থটির ৮টি সংস্করণ হয়। প্রথম সংস্করণ ১২৮* বঙ্গাবধ (১৮৭৩ খ্ীঃ, ১ল। জুন) 
পৃ. ২১৩, ৮ম সংস্করণ ১৮৯২ খ্রীঃ, পু ২৪৮। প্রথম সংস্করণে 
পত্রিকায় প্রকাশিত আখ্যানেরই পুনমূর্দ্রণ হয়। তারপর 
প্রতি সংস্করণে কিছু কিছু পাঠ বদল হয়েছে। কিন্তু ত। নিতান্তই লামান্ত। 
দেবেন্্-হীর1 সম্পকিত কাহিনীতেই বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। হারার 
দুঃসাহসিক! বৃত্তি কিছুটা সংযত করা হয়েছে এবং কয়েকটি ছড়৷ ও গান বাদ 


বিষবৃক্ষ 


উপাদান বিচার ১৩৭ 


দেওয়া হয়েছে। (ত্র উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম -প্রফৃল্পকুমার দাশগ্রপ্ত, 
পৃ. ৪০৫--৪১১, বঃ স. প.-সংঙ্করণ গরন্থাবলী, পূ. ১৩৭-১৪৬ )| 

উপন্যানটি বঙ্কিমচন্দ্রেরে পরিণভমনের রচনা বলেই বোধহয় পরিবর্তন 
এত কম। একটি পরিবর্তন এখানে উল্লেখ কর! যেতে পারে। সপ্তদশ 
পরিচ্ছেদের শেষে-মে গোপনে উদ্ভানমধ্যে প্রবেশ করিয়! জানেলার 
কাছে দীড়াইয়া দেবেন্রের কথাবার্তা শুনিয়াছিল।-হীরা তখন উঠিয়া 
পলাইল।”-রর স্থলে ছিল-- 

“মনে মনে হীরার দু প্রতিজ্ঞ! ছিল যে, জলে হউক, আগুনে হউক, সে 
অপরিহীন মতীত্বধর্ম রক্ষা! করিবে, রাখিয়া উন্মন্ত দেবেন্দ্র মনের কথ জানিয়া 
যাইবে। হীরা ভিন্ন এত সাহস আর কাহারও হইত না। 

হীরা বলিল, “মনে কোরে আর কি, দত্তের বাড়ী এক ডাকাতে দিনে 
ডাকাতি করিয়া এসেছে, তাই ভাকাত ধর্‌তে এষেছি।” 

শুনিয়া বাবু গান ধরিলেন। 

“আমার আটী ঘরে দিধ মেরেছে, কোন্‌ ডাকাতের এ ডাকাতি । 
যৌবনের জেলখানাতে রাখ বে। তারে দিবা*াছি ॥ 

মন বাক্স তার লজ্জাতালা, 

কল কোরে তার ভাঙ্গনে ডালা, 

লুটে নিলে প্রেমনিধি তার, 

'ভাঙ্গ] বাক্সে মেরে নাতি | 

ত1, ডাকাতি করতে গিয়ে থাকি? গিয়াছি বাপ-_কিন্তু হর মতির জন্যে 
নয়, কেবল ফুলট! ফলটা খু'জি।” 

হীরা। কি ফুল-_কুন্দ? 

দে। [700181)| কুন্দকলি 1 [10766 01500 0: কুন্দনন্দিনী ! 
বন্দাতে মন্দাজ্াতিকং! কুন্দনন্দি-ন্দি-নন্দিনী | বলিয়াই গীত।-_ 

কুন্দকলি মন্দ বলি নিন্দে করে কাল ভ্রমরাঁ_ 

তবে-ঘেটু বনের মেঠো মালিনী মাসি, কি মনে কোরে? 

হ| কুন্দনন্দিনীর কাছ থেকে। 

দে। [ুএা80 1 আনা) [00 ফুন্দনন্দিলী! বল বলত, কি 
বলিয়। পাঠয়েছে? যনে পড়েছে? নাহবে কেন? আঙগ তিন বৎসরের 
পীরীতি ! 


১৩৮ ্‌ বঙ্কিম উপন্যাসের 


হীর] বিস্মিত হইল। আরও বিশেষ শুনিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা! করিল ;- 

“এত দিনের পীরীত, তাহা জানিতেম না। প্রথম গীরীত হোলো কেমন 
কোরে ?” 

দে। আরে, ভারি নাকি শক্ত কথা! তারার সহিত বন্ধুতা থাকাতে 
তাকে বলিলাম, বউ দেখা--তা সে বউ দেখালে । সেই অবধি পীরীত | কিন্তু 
এক গেলাপ খাও বাপ, স্থধু মুখে আর ভাল লাগে না। 

দেবেন্্র তখন একপাত্র ত্রার্ডি হীরার হাতে দিল। হীরা তাহ! হাতে 
করিয়া আবার নামাইয়া রাখিল। জিজ্ঞাণা করিল, “তার পর ।” 

দেঁ। তার পর তোমাদের গিননীর জালায় দিন কত দেখা শুন! হয় নাই। 
তার পর এখন বৈষ্ণবী হয়ে ঘাঁতায়াত করিতেছি। ছু'ড়ি বড় ভয় তরামে; 
কিছুতেই কথা কয় না। তবে আঙি যে রকম ফুসলে এয়েছি, তাতে ছাডায় 
নানা হবে কেন-_-আমি দেবেন ;অহং দেবেন বাবু-হেউ ! “শিখে হো 


ভাল আছ ত, মালিনী মাপি? প্রাতঃ প্রণাম। 

হীর: প্রায়াবরুদ্ধ ক হইতে দেবেন্দের এই সকল কথ। বাহির হইতে শুনয়। 

হাসিয়! গড়াইয়। পড়িল। পরে হাসি সম্বরণ করিয়। বলিল, “রাত্রি ঢের হইল, 
এখন প্রণাম হই।” এই বলিয়। হীর। মুহহালি হাপিয়া, দ গুবৎ হইয়া, প্রস্থান 
করিল।” 
_. কুন্দ সম্পর্কে এখানে যেব্রকম আভাষ দেওয়া হবেছে তা মানতে গেলে কুন্দেন 
মনেভোব সম্পর্কে একটু ভুল ধারণা জমাতে পারে। অর্থাৎ দেবেন্রের আনক্রির 
কথা জেনেও কুন্দ প্রথমাবধি সচেতন হয়নি। এই অংশ বা? দেওয়ায় কুন্দের 
মর্ধা?া রক্ষিত হয়েছে। 

১২৭৯ সালের “বঙ্গদর্শন” চৈত্রসংখ্যায় ইন্দিরা ছোট গল্প আকারে প্রকাশিত 
হয়। ১৮৭৩ খ্রীঃ ইন্দির।' প্রথম যখন পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়, তখনো 
বঙ্গদর্শনের পাঠট্ুকুই বর্তমান ছিল। তখন পষ্ঠাসংখ্যা 
ছিল ৪৫। বঙ্ধিমচন্ত্র, মৃত্যুর একবছর পূর্বে, ১৮৯৩ শ্ীষ্টাবে, 
£ইন্দিরা'কে সংস্কার ক'রে ১৭৭ পৃষ্ঠার পঞ্চম সংস্করণ বের করেন । 

বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ সংস্করণ বঙ্কিম গ্রস্থাবলীর সম্পাদকঘয় বিভিন্ন সংস্করণ 
সম্বন্ধে লিখেছেন-_ 

“ইন্দিরা'-র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের স্বতন্ত্র পুস্তক আমর। দেখি নাই। 


ইন্দির] 
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অনুমান হয়, ১৮৭৭ ্বীষ্ঠাবে প্রকাশিত “উপকথা” পুন্থকে মুদ্রিত “ইন্দিরা+কে 
দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৮৮১ খ্রী্াবে মুদ্রিত উপকপা'র দ্বিতীয় সংস্করণে 
প্রকাশিত 'ইন্দিরা'কে তৃতীয় স্বরণ হিদাবে গণ্য কর। হইয়াছে । এই 
অন্ুমানের পক্ষে বল! যাইতে পারে যে, ১৮৮৬ গ্রীষ্টাবে মুদ্রিত দ্র ক্ষুদ্র 
উপন্যাস" পুস্তকে ইন্দিরা'র চতুর্থ সংগ্ষবণও (পৃ-৪৫) যোচ্ত হগাছে। 
১৮৯৩ গ্রীগাৰে প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণের পৃ্।-সংখ্য। ছিল ১৭৭1৮ 

এই প্রনঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ন্দিরা'র প্রথম সংস্করণের পাঠ বঙ্গীয় 
সাহিতা পরিষদের গ্রন্থাবলীতে সন্নিবেশিত আছে। 

'ইন্দিরা'র কলেবর-বৃদ্ধির কারণ হিসাবে বঙ্গিমচন্দ্র পঞ্চম সংঙ্গুরণের 
বিজ্ঞাপনে লেখেন |_- 

“ইন্দিরা ছোট ছিল- বড় হইয়াছে | উহ এদি কেহ অশকান বলিয়া গণ্য 
করেন, তবে উন্দিবা ব্নীতভাবে নিবেদন করিতে পাবে যে, এমন "নেক 
ছোটই বড় হইয়া থাকে। ভগবানেং উচ্ছায় নিতান্তই ভোট ক্ড হতেছে । 
রাজার কাছ ত এই ধোখ, ছেোটি কা বড় কপ্রি, বডকে ভাটি বরেন। 
সমাজও দেখিতে পাটি কডবে: ছোট, ছোউকে বড বপুরন। আমিও যাহাক 
অধীন, সে না হয়, মামাকে ছোট দেখিয়। বড করিল । 
কিগিব? 

তবে দোষের কথাটা এই ষে, বড় হইলে দর বাঁড়ে। রাজার মপায় 
ব। সমাজের কৃপায় শীহার1 বড় হয়েন, তাহার] বড় হইলেও আপনার মাপনার 
দূর বাডাইয়া বসেন। এমন কি, পুলিসের জমাদার যিনি এক টান খুষেই 
সন্থ্ট, দারোগ। হইলেই তিনি ছুই টাকা চাহিয়া বসেন, কেন নাঁ, ২ হইয়া 
তাহার দর বাডিয়াছে। গরীব ইন্দিরা বলিতে পারে আমি হঠাৎ নড হইলাম, 
আমার কেন দর বাঁডিবে না? 

তবে, ইন্দির। বড় হইয়া ভাল করিয়াছে, কি মন্দ করিয়াছে, সেট! খুব 
সংশয়ের গ্থল। সেটার বিচার আত্শ্ক বটে। £ছাউ, ছোট থাকিলেই 
ভাল। ছোট লোক বড় হইয়া কবে ভাল হইয়াছে? কিন্ত অনেক ভোট 
লোকই তাহ! স্বীকার করিবে না। ইন্দি'র। কেন তাহ। স্বীকার করিবে? 

পাঠক বোধ হয়, ইন্দিরার কলেব্রবৃদ্ধির কার" জানিতে ইচ্ছা কারিতহ 
পারেন। তাহা বুঝাইতে গেলে আপনার পুস্তকের আপনি সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইতে হয়। সে অবিধেয় কার্ধো আমার প্রবৃত্তি নাই। যিনি বোদা, 
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তিনি ছোট ইন্দিরাখানি মনঃসংযোগ দিয়া পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন 
যে, তাহাতে কিকি দোষ ছিল এবং এক্ষণে তাহা কি প্রকারে সংশোধিত 
হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, পুরাতন নামে এ একখানা নৃত্ন গ্রস্থ। নৃতন গ্রস্ 
প্রণয়নে সকলেরই অধিকার আছে। গ্রস্থকারের ইহাই যথেষ্ট সাফাই ।” 

এ থেকে বোঝা! যায়, বঙ্কিম কোন কৈফিয়ৎই দেননি । তবে কিছু কিছু 
কারণ অনুমান কর। যেতে পারে। 

'ইন্দিরা'কে প্রথমে বঙ্কিম “উপকথা' আখ! দিয়েছিলেন । কিন্তু তা তার 
মনংপুত ছিল ন1। তাই উপকথাকে উপপ্তাসে পরিবত্তিত করতে গিয়ে তাকে 
প্রায় নৃতন গ্রন্থ লিখিতে হয়েছে। এছাড়া, অন্যান্য কিছু কিছু দোষক্রটিরও 
সংশোধন কর! হয়েছে। 

তবে, এই কলেবর-বৃদ্ধির ফলে উপন্তাসের যে কিছু ক্ষতি হয়নি এন 
নয়। কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় ঘটনার বিস্তারিত সমাবেশ করতে হয়েছে। 
্দ্বঠাকুরাণী ও বাড়ির গিন্সিকে নিয়ে ইন্দিরার বিস্তৃত রহত্তঘটন। যূলকাহিনীর 
সংগে যোগাষোগবিহীন। একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ “সেকালে যেমন ছিল'__ 
নিতান্তই যে অপ্রয়োজুনীয়, তা বঙ্কিম নিজেই বুঝেছিলেন। তাই তিনি 
শেষে কৈফিয়ং দিঁয়েছেন-_-«এ পরিচ্ছে্দটা না লিখিলেও লিখিতে পারিতাম। 
তবে এ দেণের গ্রাম্য স্্রীদিগের জীবনের এই 'ভাগটুকু এখন লোপ পাইয়াছে 
বলিয়া আমার বিশ্বাম। লোপ পাইয়াছে ভালই হইয়াছে ; কেন না, ইহার সঙ্গে 
অঙ্লীলতা, নিল্প জ্তা, কদাচিৎ বা দুর্নাতি, আমিয়! মিশিত। কিন্তু যাহা লোপ 
পাইয়াছে, তাহার একট! চিত্র দিবার বাসনায় এই পরিচ্ছেদটা লিখিলাম।” 


বল! বাহুল্য, বঙ্কিমের এর জন্ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখাই উচিত ছিল, উপন্যসের 
গঠন শিথিল করার দরকার ছিল না। 


এছাড়া, আরও অনেক দোষক্রটি আছে উপন্যাসে । প্রথমতঃ, ইন্দিরার 
ডাকঘর সম্ছদ্ধে অজ্ঞতার ঘটনাটি অবিশ্বাস্ত বলে মনে হয়। 


দ্বিতীয়তঃ, ইন্দিরার পিতৃগ্রামের কাছ থেকে আরে দূরে কোলকাতায় 
আনার ঘটনাটির পিছনে যে যুক্তি আছে, তা যথেষ্ট নয়। 


তৃতীয়তঃ, ইন্দিরার বিছ্ভাধরী হবার কি প্রয়োজন ছিল? 
'ইন্দিরা'র প্রথম সংস্করণের সংগে পঞ্চম সংস্করণের পার্থক্যগুলি এরূপ-- 
*ইনিরা'র প্রথম সংস্করণে" 


(১) পরিচ্ছেদের নামকরণ হয়নি। পঞ্চম সংস্করণে (যে সংস্করণ আজ 
প্রচলিত তাতে ) পরিচ্ছেদের নাম গুলি কৌতুক রসে উচ্ছল। 
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(২) প্রথম সংস্করণ আট পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। বর্তমান প্রচলিত সংস্করণ 
( ৫ম সংস্করণ) দ্বাদশ পরিচ্ছেদে গ্রমারিত। 

(৩) প্রথম সংস্করণে (ক) ছড়াগুলি নাই, (খ) “কালির বোগল? অন্ুপস্থিত, 
(গ) শাপভরষ্টী অশরীরী বৃত্তান্ত নাই, (ঘ) পরিশেষে পুনবিবাহে বাসরঘরের 
দৃষ্ঠ ও ততগ্রসঙ্গে বঙ্কিমের নীতি-উপদেশাবলী নাই। বর্তমান গ্রন্থের ষে 
বিশেষ মাধুর্য তা বঙ্কিমেয় যত্তুকৃত ন্রসংস্কারের ফলশ্রুতি |” 

( ডঃ সুধাকর চট্োপাধ্যায়-_-কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ) 

'ইন্দিরা'কে নতুন রূপ দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত; স্ভাষিণী 
উপাখ্যানকেই পরিবধিত করেছেন, যূলকাহিনীর কোন পরিবর্তন ঘ্টাননি। 
তবে কাহিনীর সংক্ষিগ্ুতার জন্য যে-সব ঘটনায় অবিশ্বাম করার হুযোগ ছিল, 
বিস্তারিত করার ফলে তা কিঞ্চিৎ দুর হয়েছে। 

সবোপরি, উপন্তাসে রচনারীতি যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছে। “বাজিয়ে 
যা মল" প্রভৃতি অধ্যায়ে মধুর রস ন্িগ্ধ 'মাবেশ ছড়িয়েছে। স্থভাবিণী-ইন্দিরার 
সম্পর্কও মধুর | স্ভাষিণীর শশুডিকে (কালির বোতল ) নিয়ে হাস্যরস সৃষ্ট 
কর হয়েছে।  ইন্দিরার ভাগ্যবিশর্যয়ের গুঞতর ঘটনার পাশাপাশি এ ধরণের 
লঘুরসের পরিবেশ কাহিনীর আকধণ বৃপি করেছে। ১ 

বঙ্কিমের জীবতকালে 'ঘুগলাধুরীয়ে'র ৫টি সংক্কৎণ হয়। ১ম সংস্করণ 
১২৮১ (পৃ. ৩৬)) ২র ও ওয় সংস্করণ মনে হয় উপকথা নামক পুস্থকের ১ম 
রা ( ১৮৭৭) তা , ১৮৮১) সংস্করণের অন্ততুক্ত হয়। ৪র্থ 
স.--.৮০৬ খ্রীঃ (পু. ৩৬ ৫ম »১-১৮৯৩ স্ীঃ (পৃ, ৫০)। 
বিভিন্ন সংকষবণে গ্রন্থটির কিঞিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্দন হলেও 1 বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য নয়। 

১২৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে'র কাতিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'রাধাবাণা" প্রথম 
প্রকাশিত হয়| ১৮৭৭ ও ১০৮১ খ্রীষ্টান গ্রন্থটি উপকথা-_অর্থাৎ ক্ষুতর ক্ষুদ্র 
উপন্থাপ' নামক পৃশ্তকে স্থানলাঁভ করে। ১৮৮৬ শ্রীষ্টাৰে স্বতন্ পুস্তকাকারে 
'রাধারাণী'র প্রথম আবির্ভাব। এটিতে তৃতনয় সংস্করণ 
লেখ। ছিল এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৮। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাবে 
প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটিতে পৃষ্ঠাপংখ্য। দাড়ায় ৬৫। “চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন'-এ 
বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন -“এই ক্ষুদ্র উপগঠাসের দোষ সংশোধন করিতে গিয়।, ইহার 
কলেবর বাড়াইতে হইয়াছে । কাজেই মূল্যও বাঁড়াইতে হইয়াছে।” 


রাখারাণ 


১৪২ ৃ বঙ্কিম উপন্তাগের 


বঙ্গার্শনে'র পাঠের সংগে বর্তমান প্রচলিত সংস্করণের পাঠের মধ্যে পরিবর্তন 
'বিশেষ গুরুতর নয়। তবে গল্পটিকে বঙ্কিমচন্্র আরও বিশ্বাসযোগ্য ক'রে 
তোলার চেষ্টা করেছেন। রুক্িণীকুমারের »ংগে পরিচয়ের সময় রাধারাণীকে 
দিয়ে যেভাবে জাতি বর্ণ ইত্যাদি জিজ্ঞাস! করান হয়েছে তাতে পরবর্তাকালের 
বঙ্কিমচন্দ্র গৌড়া মানসিকতাই প্রকাশ পায়। 

'চন্্রশেথর' 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়| এগ্রস্থকারে 
প্রকাশকালে কয়েকটি পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ পরিজিত হইয়াছে এবং কোন কোন 
পরিচ্ছেদ আংশিক পরিবজিত বা পরিবতিত হইয়াছে। 
স্থানে স্থানে পরিচ্ছেদ গুলি নৃতনভাবে সন্গিবেশিত হইয়াছে 
এবং সমগ্র উপন্যাসখানি উপক্রমণিক! ও ছয় খণ্ডে বিভক্ত ক'র! হুইয়াছে।” 
(দ্রঃ গ্রফুললকুমার দাশগুপ্ত উপন্থাস সাহিত্যে বঙ্কিম, পরিশিষ্ট ক) 

বস্কিমচন্দ্রের জীবিতকালেই চন্দ্রশেখর” গ্রস্থের তিনটি সংস্করণ হয়েছিল । 
১ম সংস্করণ--১৮৭৫ থ্রীঃ (১৯৫ পৃ. , ২য় ং--১৮৮৩ খীঃ (পৃ. ১৯৭), ৩য় সং 
১৮৮৯ শ্রী: ( পৃ. ২৩১)। বঙ্চিমচন্দরের মৃত্যুর বছর ১৮৯৪ খ্রী্টাবে গ্রন্থটির চতুর্থ 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তবে তৃতীয় সংস্করণই যথার্থভাবে বঙ্কিমচন্্র কর্তৃক 
সংস্কৃত হয়েছিল । সেই অন্থসারেই পরবর্তী সংস্করণগুলি মুদ্রিত তয়। 

“ততাঁয় নংক্করণে বিভিন্ন খণ্ডের বিভিন্ন নাম ছিল- প্রথম সংস্করণে স্রেপ 
নাই। প্রথম সংস্করণের গ্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ বঙমান সংস্করণের প্রথম 
খতুর ছিতায় পরিচ্ছেদ হইয়াছে, দ্বিতায় পারচ্ছেদ প্রথ্ম পরিচ্ছেত হইষাছে ! 
দ্বিতীয় খণ্ডের ্বিতীরু পরিচ্জেদটি প্রথম মাঙ্কঃণে ছুইটি পরিচ্ছেদ বিভন্ত ছিল, 
তরা" পরবতী পরিচ্ছেদ গুণ সংখ্যায় গরাঁমল ঘটিয়াছে |” 

( বঙ্গ সাহিত্য পরিষ্ৎ স'স্করণ 'পাঠভে?? )। 

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশের সময় প্রত।প-শৈবলিশীর ব।ল্যগ্রণয়ের কাহিনী গ্রন্থের 
মধ্য ভাগে 'পূর্ব-কথা' শীধক পরিচ্ছেদ ছিল। কিন্ক পরবর্তাকালে মেটিকে 
'উপক্রমণিকা” অধ্যায়ে আলাদাভাবে সংযোজিত করে বঙ্িমচন্্ কাহিনীর গতি 
বৃদ্ধি করেছেন ও কালগত এঁক্য সুনিবিড় করেছেন। 

প্রথম লংস্করণে উপন্যাদের শেষে একটি “পরিশিষ্ট ছিল। সেটি এরূপ-- 

“লরেন্স, ফস্টর, নবাবের তাণ্ুর বাহিরে আসিয়া কি করিবেন, কোথা 
যাইবেন, কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, যবন এবং ইংরেজ উভয়েই তাহার 
শক্রু। বিহ্বলের নায় ইতত্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কতকগুলি ইংরেজ 


চন্্রশেখর 


উপাদান বিচার ১৪৩ 


সেনা একদল যবনকে প্রহার করিয়! তাড়াইতে তাঁড়াইতে লইয়া! যাইতেছিল। 
ফস্টর একজন মুত য্বনের বন্দুক কুড়াইয়া লইয়। সেই ই'রেছদিগের সঙ্গে 
মিশিলেন। কিন্তু পরিচ্ছেদে ধর! পড়িলেন। সেই রেজিমেন্টের পোষাক, 
তাহার পর! ছিল ন|। 

সার্জেন্ট জিজ্ঞানা করিল, “তুমি কে? পোষাক পর নাই কেন 1” ফষ্টর 
বলিল, “আমি লরেন্স. ফণ্টর-_মুপলমানের1! আমাকে বন্দী করিয়া 
রাখিয়াছিল |” 

সার্জেন্ট বলিল, “ছুই জন ইহাকে সেনাপতির নিকট লইয়া যাও। 
মেনাপতির আজ্ঞ। আছে, বন্দী কেহ হস্তগত হইলে তাহার নিকটে প্রেরিত 
হইবে ।” যুদ্ধাবসানে লরেন্স, ফষ্টর, ই'রেজ সেনাপতির নিকটে আনীত 
হইলেন। সেনাপতি দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, “জানি। লরেন্স ফষ্টর, পলাতক, 
রাজবিপোহী-যবনসেনামধ্যে পদগ্রহণ করিয়াছে উহাকে ফাসি দেওয়া 
যাইবে।” 

বিচারান্ডে যুদ্ধের পরে রীতিমত বিগার হইয়। বস্টরের ফাসি হইল। 

চন্দ51%.১ ইএব্লিনীবে লইয়া গৃহে মাসিলেন। হন্দটী শেকলিনার সঙ্গে 
চা5টা বা কহিয়াই জানিল খে শৈবলিনা বোগ হইতে নিঙ্গত পাইয়াছে। 


না 


আহ্নাদে। £ন্দী চন্দ্রশেখকে সবিশ্যে কহিল; আহলাদে চন্থুশেখর। 
শৈবাখন।কে মালক্ন করিতে হায় নরকে আঠলদন করিনা ফেলিয়াছিলেন। 
[ঙান এম দি, পুদ্ণার ৮ নার পাঠিতরা, শৈবলিমাকে গ্রহণ কটিলেন। 
রখ নন্দ আাযা মামলে এক, তক প্রাদাশিভ। হরলেন হির 
করিলেন । 

এমানপ স্বামী প্রভাপের মুডামধাধ লইয়। আিলেন। গন, গ্রতাপ 
অরিয়ছে) তাহা প্রকাশ কারলেন না। কর়দিবম তাপের শোকে, এবপ 
শ্ণখর হঙ'ঘা রহিলেন যে শৈবংলনার ।যাশ্চততের কথা রঃ শা রহিলেন। 
বমানন্দ স্বামী ঠায়শ্চিত্ের ব্যবহ| করিয়। দয়া আশ্রমে খাত 
করিলেন।” 

পূর্বের এঈ গ্রন্থসমীথি অপেক্ষা বর্তমান প্রচলিত গ্রন্থসমাধ্ি অনেক বেশি 
শিল্পসম্মত ও পরিণত হয়ে উঠেছে। 

“রজনী” বঙ্গদর্শনে ১২ মাম ধরে প্রকাশিত হয। (১২৮১ সালের খ্রাশ্বিন 
চৈত্র ১২৮২ সালের বৈশাখ ও ভাদ্র--অগ্রহায়ণ) তা। থেকে গ্রন্থাকারে প্রথম 


১৪৪ বঙ্কিম উপন্যাসের 


প্রকাশিত হয় ২রা জুন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাকে (১২৮৪ সাল )। সাময়িকপত্র ও 
্রস্থকারে প্রকাশের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক পরিবর্তন সাধন করেন। এ সম্বন্ধে 
তিনি বিজ্ঞাপনে লেখেন_-“রজনী প্রথমে বঙ্গদশনে 
প্রকাশিত হয়। এক্ষণে, পুনমু'্রাঙ্কনকালে, এই গ্রন্থে এত 
পরিবর্তন করা গিয়াছে যে, ইহাকে নৃতন গ্রস্থও বলা যাইতে পারে। কেবল 
প্রথম খণ্ড পূর্ববৎ আছে, অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিছু স্থানাস্তরে 
সমাবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুননিখিত হইয়াছে।" 

প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠানংখ্যা ছিল ১২২। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় 
১২৮৭ সালে (১৮৮১ ঘ্ীঃ)- পৃষ্ঠা ১২১। তৃতীয় ও বঙ্কিমের জীবিতকালের 
শেষ সংস্করণ ১৮৮৭ খ্রীঃ --পৃষ্ঠা ১৬২। এই তিনটি সংস্করণের পাঠভেদ তেমন 
উল্লেখযোগ্য নয়। 

কিন্তু “বঙ্গদর্শন” থেকে গ্রন্থ|কারে প্রকাশের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটেছে তাতে 
সর্বাপেক্ষা চোখে পড়ে অমরনাথের চরিত্র । “বঙগদর্শনে এই চরিত্রটি ছিল 
অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট । সেখানে রঞ্রনীর বিষয়-সম্পত্বি উদ্ধারের পরই অমরনাথ 
তাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছেন তাছাড়া, একটু বড়মাস্থষীর 'ভানও করেছেন। 
কারণ, তিনি ভেবেছিলেন, রজনী দরিদ্র, তাই বড়মানষী চাল দেখে বোধ হয় 
একটু মুগ্ধ হবে| লবঙ্গের প্রতি অমরনাথের আচরণও বন্গদর্শনে মাজিত ছিল 
না। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এই ক্রটিগুলি লংশোধন ক'রে বঙ্কিমচন্্র 
অমরনাঁথ চরিত্রটিকে ঘেমন মর্ষাদা দিয়েছেন, তেমনি উপন্টাসেরও শ্রীবৃি 
করেছেন। 

১২৮২ সালের পৌষ থেকে ফাল্গুন পর্যস্ত “বজদর্শনে' 'কৃষ্ণকাস্তের উইল" নবম 
পরিচ্ছেদ পর্বস্ত প্রকাশিত হয়ে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। ১২৮৪ সালে সপ্ধীবচন্দ্রে 
সম্পাদনায় পুনরায় “বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হলে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বৈশাখ থেকে 
মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে শেষ হয়। “কষ্কান্তের উইল” খন ১৮৭৮ 
খ্রীষ্টাব্ধে প্রথম পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হয়, তখন তার 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৭*। ১৮৮২ খ্রষ্টাবে দ্বিতীয় সংস্করণের 
ৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৭১। তৃতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের 
সম্পাদক লিখেছেন“ আমর] আখ্যাপত্রহীন তৃতীয় সংস্করণ দেখিয়াছি । ইহার 
পৃষ্ঠাসংখ্য। ছিল ১৭২।” বঙ্কিমের জীবিতকালে চতুর্থ সংস্বপ্ণ ৩*শে নভেম্বর 
১৮৯২ খ্ীষ্টাবে প্রকাশিত হয় (পৃ. ১৯৬)। 


রজনী 


কৃষ্ঝকাঁন্তের উইল 


উপার্ধান বিচার ১৪৫ 


“বঙ্গদর্শন? থেকে প্রথম পুম্থকাগারে প্রকাশের সময় অনেক সংশোধন কর। 
হগ্ন। কিন্ধু সে সংশোধনও বহ্কিমের বিশেষ মনংপুত ছিল ন1। এ-সম্বদ্ধে 
তিনি বঙ্কিমচন্দ্র লেণক গিরিজাপ্রসন্ন রাঁগচৌধুরীকে লিখিত পত্রে 
জানিয়েছেন__ 

“.*“কুষ্কাস্তর উইল সম্বন্ধে একট। কথা বলিয়! রাখ! ভাল। গ্রণম সংস্করণে 
কযেকট! গুরুতর দোষ ছিল, দ্বিতীয় সংক্করণে তাহা কতক কতক নংশোধন 
কর! হইয়াছে। পুম্তকের অর্ধ চমাত্র সংশোধিত হইয়! মুদ্রিত হইলে, আমাকে 
কিছুধিনের মধ্যে কলিকাতি। হইতে অতি দূরে যাইতে হইয়াছিল । অতএব 
অবশিষ্ট অ'শ সংশোধিত ন! হইয়াই ছাপ। হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমাণশে ও 
খেষাংশে কোথাও কিছু অসঙ্গতি থাকিতে পারে ।৮১১ই জ্যেষ্ঠ ১২৯৩] 
শবঙ্থিমচন্দ্র শব? 

বিভিন্ন সংস্করণে পরিবর্তনে মধ্যে উল্লেথযোগা হল রোহিশী চরিজ্রকে 
অনেকট। মাজিতকরণ। উদাহরণ হিসাবে বর্তমান প্রচলিত সংস্করণে ১ম খণ্ড 
ওয় পরিচ্ছেদে যেখানে হরলাল কতৃক বোহিশীকে উইল চুরির কাজে লিপ্ত 
করানর বর্ণন] দেওয়া! হচ্ছে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমানের এই 
অংশটি অত্যন্ত সতর্কতার সংগে রচিত | রোহিণীকে দিয়ে এরূপ হীন কাজ 
করানর পিছনে অনেক যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে । বিশ্যেতঃ রে|হিণীকে 
এককালে বমাসের হাত থেকে বাচানোর কৃতজ্ঞতার স্থষোগ নিয়েছে হরলাল। 

বার রে[ছিণীকে বিশাহ করার গ্রলোভন দেখিয়ে তাঁর মধো সরস গ্রবুত্তির 
উন্মেষ ঘটান হয়েছে অত্যন্ত সংযত ভাবে | বলাবাহুল্য এটি অনেকাংশে শিল্প- 
সম্মত | অথচ 'বঙ্গদর্শনে' অংশটি অশ্রীল পর্যায়ভৃক্ত | সেটি এরপ-_ 

“ছুই চাঁরিটি মিষ্ট কথার পর রোহিণী জিজ্ঞাঁপ! করিল, “কাকা কাছে যে 
জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার কি হইল 1?” 

হরুলাল বিশ্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইয়] বলিলেন, “কি জন্য আসিয়াছিলীম ?” 

রোহিশী হাপিয়া মূছু মুছু শ্লোক বলিল, 

যাঁও যাও আর কেলে মোনা, কাজ কি সোহাগ বাড়িয়ে | 
শুনেছি লব মনের কথা, বেড়ার গোড়ায় ঈাড়িয়ে ॥ 

হরপাল ঈৎ হাঁিয়া বলিলেন, 

“বটে! তোমার অনাধা কর্ম নাই। এখন দি “কটা নৃতন রোগ্রগ।এরের 

পা হইল ?” 


৯ 
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রো! হইল বই কি? 

হর। কার কাছে_কর্তার কাছে এ কথা যাবে ন! কি? 

রো!। রোজগার বড়বাবুর কাছেই হবে। 

হর। কিরূপে? 

রো। তুমি আমাকে এ হাজার টাকা দিবে--মামি তোমার উইল 
বদলাইয়া দিব ।” 

( বঙ্গদর্শন, পৌধ ১২৮২, ৪১৬ পৃ.) 
১ম সংস্করণে বঙ্কিমওন্ত্র সংস্কার ক'রে লিখলেন-_- 

“এই কথার পর হরলাল বিদায় হইলেন। তিনি গৃহ্র বাহির হইলে পর 
একটি স্ত্রীলোক তাহার সম্মুখে আমিয়! দাড়াইল। হরলাল তাহাকে অন্ধকারে 
চিনিতে ন! পারিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ও ?” 

স্্ীলোকটি ছুই হস্তে অঞ্চল ধরিয়। বলিলেন, “আমি রোহিণী |” 

রোহিণী ব্রদ্ধানন্দের ভ্রাতুক্ষন্তা। তাহার যৌবন পরিপূর্ণ-__রূপ উছলিয়। 
পর্ড়তেছে_-শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়মে বিধবা 
হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দৌঁষ, 
সে কাল! পেড়ে ধুতি পর্তি, হাতে চুড়ি পরিত, পান খাইত, নির্জন একাদশী 
করিত না| পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে, মে মাছও খাইত। যখন 
পাড়ায় বিধবাবিবাহের হুজুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, পাত্র পাইলে 
আমি এখনই ধিবাহ করি। 

পক্ষান্তরে তাহার আনক গুণ ছিল। রম্ধনে পে দ্রৌপদীবশেষ বলিলে 
হয়) ঝোল, অস্ত্র, চড়গড়ি, সড়পড়ি, ঘণ্ট) দাঁলন। ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত , আবার 
আলপানা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সুচের কাজে তুলনারহিত। চুল 
বাধিতে, কন্ঠ সাজ্াইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন | পল্লীর মেয়েরা যেখানে 
লুকিয়ে চুরিয়ে গানের মঙ্জলিষ করিত, রোহিণী সেখানে আখড়াধারী--টগ্ন" 
হ্যামাবিষয়ক, কীর্তন, পাঁচালি, কবি, রোহিণীর কাগ্রে। শুনা গিয়াছে, রোহিণী 
“ছিটা ফোটা তত্র মন্ত্র” অনেক জানিত। স্থতরাং মেয়েমহলে রোহিণীর পশারের 
সীম। ছিল না। তাহার আর কেহ সহায় ছিল ন| বলিয়! সে ব্রদ্ধানন্দের বাটাতে 
থাকিত। ব্রক্মানন্দের গৃহ শৃন্ত ; রোহিণী তাহার ঘরে গৃহিণী ছিল। 

ছুই চারিটি মিষ্ট কথার পর রোহিণী জিজ্ঞানা করিল, “কাকার কাছে যে 
জন্ত আদিয়াছিলেন, তাহার কি হইল ?” 


উপাদান বিচার ১৪৭ 


হরলাল বি্বয্নাপন্ন এব' বিরক্ত হইয় বলিলেন, “কিজন্য আমিয়াছিলাম ?” 

রোহিণী মৃদু মৃদু হাদিয়া বলিল, “নব শুনেছি ' তুমি আমাকে এ হাজার 
টাকা দিবে_ আমি তোমার উইল ব্দলাইয়া দিব ।” 
হরলাল বিন্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইয়। বলিলেন, «কি জন্য আমিম়াছিলাম ?” 

রোহিণী মৃদু যুহু হাপিয়৷ বলিল, “নন শুনেছি। তুমি আমাকে এ হাজার 
টাকা দিবে_ আমি তোষার উইল ব্দলাইয়। দ্রিব |” 

হরণাল বিস্মিত হঈলেন ; বলিলেনঃ “সে কি রোহিণী ?” পরে কহিলেন, 
“আশ্চর্য্ই ব| কি? তোমার অপাধ্য কর্ম নাই। তা! তুমি কি প্রকারে 
উইল বধলাইবে 1” 

রো৷। সে কথাট। আপনার সাক্ষাতে নাই বা বলিলাম। না পারি, 
আপনার টাকা মাপনি ফেরৎ লইবেন। 

হর। ফের? তবে কি টা শ আগামী দিতে হবে নাকি? 

রে । সন। 

হর। কেন, এত অবিশ্বাম কেন? 

রো। আ।এাশই বা আমার অবিশ্বাস করেন কেন? 

হর। কবে এট! পারবে? 

রো আঙিকেই। রা তৃতীয় প্রহরে এইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিবেন। 

হরলাঁল বলিলেন, “ভাল”, এই বলিয়া তিনি রোহিণীর হাতে হাঙ্জার 
টাঞ্চার নোট গণিয়া দিলেন ।” ( ১ম সংস্করণ/কৃষণক্কান্থের উইল )]| 

পরবর্তাকালে গোবিন্দলালের পরিণামও অন্ত্প করা হয়েছে। “বঙ্র্শনে, 
ছির__ 

“গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্ভান হইতে অব্ত্রণ করিয়! বারুণীর ঘাটে 
আদিলেন। বাঞ্ণীর ঘাটে আসিয়া মোপান অনত্রণ করিলেন। সোপান 
অবতরণ করিয়। জলে নাম্িলেন। জলে নামিমা স্বশীর মিংহাসনারঢা 
জ্যোতির্য়ী ভ্রমরের ঘুতি মনে মনে কল্পন' করিতে করিতে ডুব দিলেন। 

“পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বদর পূর্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ 
পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।” 

বর্তমানে গোবিন্দলালের পরিণামটি অতি নাটকীয় ব'লে মনে হয়। 
গোবিন্বলাল সন্যাসী হয়ে ভ্রমরের শ্বৃতি ভোলা চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যস্ত 


১৪৮ বঙ্কিম উপন্যাসের 


তিনি ঈশ্বরের পায়ে মমন্ত কামনা-বাসনা সমর্পণ ক'রে শান্তি পেয়েছেন। 
প্রথমটির অপেক্ষা শেষোক্ত পরিণামটি অনেকট। শিল্পসম্মত হলেও, ভ্রমরের মৃত্যু- 
শষ্যায় গোবিন্দলালের হাহাকায়ে মধা দিয়ে কাহিনীর সমাধি হলে বোধহয় 
সর্বাঙ্গহুন্দর হত। 

বেঙ্দর্শনে* প্রকাশিত 'কুষ্ণকান্তের উইল+-এর শেষে পাদটাকায় বঙ্কিম গ্রন্থ- 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মন্তব্য করেন_-“""'অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাম। করিয়াছেন, 
_-“রোহিনীকে মারিলেন কেন 1."'বাব্যগ্রস্থ মনুয্ুঈীবনের কঠিন সমস্তাসকলের 
ব্যাধ্যামাত্র একথা ধিনি ন] বুঝিয়া, একথ| বিস্বৃত হইয়। কেবল গল্পের অনুরোধে 
উপন্যা পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্তাঁম পাঠ না করিলেই 
বাধ্য হই।” 

'রাজসিংহের বি্দর্শনে? প্রকাশিত রূপ ও ১ম সংস্করণের রূপের সংগে চতুর্থ 
সংস্করণের পার্থক্য অনেক। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উলেখষোগ্য 
--চঞ্চলকুমারীকে মোগল সেনার হাত থেকে উদ্ধার ক'রেই 
কাহিনীর প্রথমে সমাধি ঘটেছিল। ১ম সংস্করণের সমাধিটি এইরূপ ।-_ 

“বলা বাহুল্য যে, নির্মলকুমারী পরিণীতা হইয়া শ্বামী কর্ডক উদয়পুরে 
আনীতা এব" রাজপুরী মধ্যে চঞ্চলকুমারীর নিকট প্রেরিতা হইলেন। ইহাও 
বলা! বাহুল্য ষে চঞ্চলকুমারী উদয়পুরের রাণার রাজমহিষী হইলেন। এবঞ্ 
মাণিকলাল রাজদরবারে সম্মানিত হইয়] উচ্চ পদ লাভ করিলেন। তাহার 
কন্টাটি নির্ষলকুমারীর জিম্মায় রহিল । পিলীমার সঙ্গে আর বড় সম্বন্ধ রহিল না। 

"উরঙ্গজেব শিশুপালের দশ! প্রাণ্ড হইয়। দেবীরের ক্ষেত্রে রাজপিংহের সঙ্গে 
যুদ্ধ করিলেন। সেখানেও শিশুপালের দশাস্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সকল 
কথ। বল! হইল না।” 

চতুর্থ সংস্করণে গুরজজেব ও রাঁজসিংহেব সংঘর্ষের বিবরণ দেওয়ায় কাহিনীর 
কলেবর বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রথম প্রকাশিত কাহিনীকে বঙ্কিম 
অনেকস্থানেই অবিকৃত রাখেন। 

দরিয়াবিবি পরবর্তী সংস্করণে নবাগত1। মবারক--জেবউনিসার কাহিনীও 
পল্পবিত রূপ লাভ করে। 

মাঁণিকলাল-নির্যলকুমারীর কোর্টশিপ ও বিবাহকাহিনী পরবতী সংস্করণে 
নৃতন সংযোজন । 

প্রথম সংস্করণে যোধপুরী বেগমের ভূমিক! ছিল অল্পই। 


রাগসিংহ 
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রাজসিংহে'র বৃহত্তর সংগ্করণকে সপ্পর্ণ নৃতন গ্রন্থ আখ্য। দেওয়া চলে। 

বঙ্ধিমের জীবিতকালে 'আনন্মমঠের পাঁচটি সংস্করণ হুয়। বিভিন্ন 
সংস্করণের তারিখগুলি হল--১ম সংস্করণ--১৮৮২ খ্রীষ্টাবের ১৫ই ডিসেম্বর, 
২য় নংস্করণ--১২৯৭ বঙ্গাব (১৮৮৩ খ্রীষ্ান্ষ ), ৩য় সং 
--১২৯২ বঙ্গাব্দ (১৮৮৬, এপ্রিল )১ ৪র্থ সংস্করণ_-ডিদেশ্বর 
১৮৮৬ শ্রী: ৫ম স.স্কবরণ--১৮৭২ খ্ীষ্টান্দ। 

প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন--বাঙ্গালীর স্বী অনেক 
অবস্থাতেই বাঙলার প্রধান সহায়। অনেক সময়ে নয় । /সমাজ বিপ্লব, অনেক 
সময়েই আম্মগীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা মাত্সঘাতাঁ। /ইংরেজেরা বাঙ্গালা দেশ 
অরার্জকত। হইতে উদ্ধার করিয়।ছেন। /এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান 
গেল। /” 

ব্িম5ন্্র “দ্বতায়বারের বিজ্ঞাপনে লেখেন প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে যাহ। 
লিখিয়[গিন।ম, তাহার টীকা স্বন্পপ কোন নিজ্ঞ সমালোগকের কণা অপরগষ্ঠে 
উদ্ধত করিম ।” 

এই পমালোচনাটি [07 12191” নামক সাধ্চাহিক পত্রিকার :৮৮২ 
ধীঞস্বের ৮ই এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাখিত হয়। সম[লোচনাটি এই__*75 
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“তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন-“এবার পরিশিষ্ট 
বাঙ্গালার সন্যাসী বিদ্রোহের ষথার্থ ইতিহাস ইংরেজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া 
দেয়৷ গেল। পাঠক দেখিবেন, ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল। 

“আরও দেখিবেন যে, ছুইটি ঘটন। সন্ধে উপন্যানে € ইতিহাসে বিশ্ষে 
অনৈক্য আছে। যে যুদ্ধগুলি উপন্যাসে বণিত হইয়াছে, তাহা বীরগুম গদেশে 
ঘটে নাই উত্তর বাঙ্গালায় হইয়াছিল । 

আর (0800517. চ.৫'৪1065 নামের পরিবর্তে 71910 ০০ নাম 
উপন্যাসে ব্যবহৃত হইয়াছিল । এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না 
--কেন না, উপন্থাস উপন্যাস, ইতিহাল নহে” 

পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্্র লিখলেন--“তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপনে যে 
অনৈক্যের কথা লেখা' গিয়াছে, তাহ! রাখিবার প্রয়োজন নাই, ইহাই বিবেচন। 
করিয়।, এই সংস্করণে আবশ্টকীয় পরিবর্তন কর! গেল। অন্তান্ত বিষয়েও 1কছু 
কিছু পরিবর্তন কর! গিয়াছে। শান্তিকে অপেক্ষাকৃত শাস্ত করা গিয়াছে । এবং 
তৎসম্থদ্ধে যে কথাটা] অনুভবে বুঝিবাঁর ভার পাঠবের উপর ছিল, তাহা এবার 
একট। নৃতন পরিচ্ছেদে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া গেল। মুদ্রাঙ্কণ কীথ্যও 
পূর্বাপেক্ষা সুসম্পাদিত কর] গেল।” 

বিভিন্ন সংস্করণে পরিমার্জনের জন্ত বঙ্ষিমচন্্র যে কিরূপ সচেষ্ট ছিলেন, তা 
বিজ্ঞাপন-এর বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। পঞ্চম সংস্কংণই বর্তমানে গচলিত 
'আনন্দমঠ গ্রন্থ। 'বঙ্গদর্শনেণ গুকাশিত উপন্থাসের সংগে পঞ্চম সংস্করণের 
গুরত্র পার্থক্য গুলি এরূপ-_ 

(ক) 'বঙ্গদর্শনে'র পাঠের উপক্রমণিকায় ছিল-_ প্রিয়জনের প্রাণসব স্ব” 
দানের কথা, কিন্ত পরব স'স্করণে “ভক্তি” দানের কথা বলা হয়েছে। 

(খ) শান্তির পূর্বজীবনের কাহিনী পরবতী নস্করণের সংযোজন] 

(গ) শাস্তি চরিত্রের অতিরিক্ত পুরুষালিভাবও পরবততা সংস্করণে অনেক 
সংশোধিত করা হয়েছে । 
(ঘ) ইতিহাসের তৃলত্রাস্তি যথাসস্তব সংশোধন কর] হয়েছে। 
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(ও) বর্তমানে যেখানে গ্রন্থ শেষ হয়েছে, বঙ্গদর্শন" তার পরেও ছিল-_- 

“বিজু গুপ শূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিঞুমগুপের দীপ উজ্জ্বলতর 
হইয়। জলিয়। উঠিল) নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগ্তন জালিয়। 
গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে বথা পরে 
বলিব |” 

“দেবী চৌধুরাণী” উপন্যাসটি “বশদর্শনে'র ১২৮৯ সালের পৌষ থেকে চৈত্র 
পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বন্ধ থাকে। পুনরায় ১২৯০ সালের 
কাতিক থেকে পত্তিক প্রকাশিত হলে “দেবী চৌধুরাণী”ও 
যথারীতি প্রকাশ হতে থাকে । কিন্তু মাঘ মাসের পর 
'বঙ্গরর্শন আবার বন্ধ হ'য়ে খেলে “দেবী ৌধুবাণী,ও দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত 
প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়। 

বঙ্ষিমের জীবিতকালে গ্রন্থির ছ'টি সংস্করণ হয়। ১ম সংঙ্করণ_ ১২৯১) 
বৈশাখ (১৮৮৪), ২য় সং-?, ৩য় সং- ১৮৮৭ শ্রী: ২৫শে জানুয়ারি 
(পৃ. ২২৩ 2, ৬ ০+--চিহুর্ধ নস্করণ সম্ভবতঃ ১৮৮৭ খরী্াঝে বাহির হইয়াছিল, 
'আ*র! এই নংস্করণ একগানি€ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।” (সা. পরি, গ্রন্থা,)) 
৫ম সং-- ১৮৮৮ খ্রীঃ (২৩১ পৃ." ৬ঠ মং ১৮৯১ রবী (২৩১ প.)। 

“হঙ্ৃদর্শনে? প্রকাশিত আখ্যান ও বঙ্কিমের জীবিতকালের শেষে সংস্করণের 
মধ্যে পার্থক্য খুব গুরুতর নঘ | ক্রেব্গমাত্র (ক) পরবতী **স্করণে এফুলের 
প্রতি নয়নতারার ঝাঁটামারা £ভূতি উগ্র বাবহাঁর সংযত করা হয়েছে | 
(খ) প্রফুল্ল -ব্রজেশ্বরের বিদায়দৃশ্য উভয়ের চরিত্রান্ুগ কারে তোল! হয়েছে 
(গ) প্রথমদিকে প্রত্ুনর তিরোধান বৃত্তান্ত-এ বাত-শ্লে্ম-বিকাদে মরার কথা 
ছিল, কিন্তু পরবতী সংস্করণে মৃত্যুক্াহিনী মাও সরপ হয়েছে। ,ঘ) প্রতুর 
অর্থ-প্রাপ্তি এবং 'হবানী পাঠক সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনার কিছু পরিবর্তন বর! 
হয়েছে। ( ওঃ পফুল্পকুমার দাশগুধ-উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম )1 

“সীতারাম* ১২৯১ সালের শ্রাবণ থেকে ১২৯৩ সালের মাঘ সংখ্যা পূর্যন্ত 
“প্রচারে? প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমের জীবিতকালে গ্রন্থটির তিনটি সংস্করণ 
হয়| ১২৯৫ পালে দ্বিতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠানংখ্য? কমে গিয়ে দাড়ায় ৩*০-তে। 
এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্্র লেখেন--'লীতারামের 
কিয়দংশ পরিত্যক্ত এবং কিমুদংশ পরিব্তিত হুইল। 
গ্রন্থের 'আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইল, এজন্য ইহার দামও কমান গেল ।” 


দেবী চৌধুরাণ 


সীতারাম 


১৫২ . বন্ধিম উপন্যাসের 


তৃতীয় সংস্করণ গ্রকাশিত হয় ১৩৯১ বঙ্গাকের বৈশাখ মাসে (১৮৯৪) মে ), 
পৃষ্টা ৩২২। 

“প্রচারে? প্রকাশিত এবং বিভিন্ন সংস্করণে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তার 
মূল সৃত্রগুলি এখানে প্রকাশিত হল।-- 

ক) প্রচারের 'ভরবী' উপন্যাসে “মন্যাসিনী” হয়েছে। 

খ) গঙ্গ।রামের উদ্ধারকার্ষে পীতারাম অনেক ক্ষিপ্র হয়েছেন এবং অনেক 
ঘটনারও পরিবতন করা হয়েছে। 

(গ) “প্রচারে” সীতারামের মঙ্গলাকাক্ষী ফকিরের সঙ্গে প্রথম পরিচদের 
কাহিনী বণিত হয়েছে। ৰ 

(ঘ) এছাঁড়।, ছোটথাট আরো! অনেক পরিবর্তনে উপন্যাসটি হুন্দর ইয়েছে। 
। দ্রঃ প্রফুললকুমার দাশগুপ্ত উপন্াপ সাহিত্যে বস্কিম।) 

বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্যাসের বিভিন্ন সংস্করণে যে পরিবর্তন সাধন বরেছেন,। 
ত। তার মানসিকতার ক্রমপরিণিতর উৎকধতারই পরিচায়ক। 





| দেশ ॥ 


বঙ্কিম-উপন্যাসে আঙ্গিকের মূল্যায়ণ ও তাতে তার জীবন- 
বোধের বিশিষ্টতার প্রতিফলন। 
রীতি ব| 51 হল পবির নিজস্ব। সচেতন অন্থকরণ দ্বারা অন্টের 
নকলনবীশি কর] যার, প্রকৃত সাহিত্যিক হ৪য়। যায় না। প্রকৃত সাহিত্যিকেরই 
একটি নিজস্ব রীতি গড়ে ওঠে । সেই বাতির বৈশিষ্ট রি মানসিকতার বিশেষ 
্পটিরও পরিপোষক | তাই 'ভাঙতটন্ছকে আমরা বলি নাগরিক রতির কৰি 
জয়দেবকে বলি বিলাসের কনি| 
বঙ্কিম-উপন্তাস্রে আছিক টিগেমণে আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে ষে 
তিনি বাণ্লাগাষার প্রথম ইপরাদিক | সুতরাং তার জামনে বংলা উপন্টামের 
কোন দস্পঃ দৃ্টাহ্ ছিল না| য-বিছু পরীক্ষা-নির'ক1 তাকে নিজেই করতে 
হয়েছে। 
বাঁক..." সক্গিযদন্্র কিধকম গদ্য ছিখতেন 5)? জামার কৌতুহল হ'তে 
পারে। একটি নমুনা 
গগনমগ্ডলে বিবাঁজিত কাদন্থিনী উপরে কম্পাথমানা এম্পাসংকাশ ক্গণিক 
জীবনের আঁতশয় প্রয় হত মূঢ মানবম গুলী আইরহঃ বিষয়বিষার্ণবে নিমজ্জিত 
রহিয়াছে |" মে লপনেনদু শত শত শশদরদস্কাশ শোভ] পাইতেছে সে বদন 
কমমণ্ডিত হওত মনু গুলে পতিত থাকিতেক, যে নয়নে অন্থফেণ আসি অনুমান 
হয় বায়ণ বাঁয়মী নথাঘাতে সে নয়নৌৎপাটন করিবেক | যে রমনা প্রমদাধররস 
পান না করিনা অন্চরস পাঁন করে না, সে ও নষ্ট হইয়া .স্টভক্ষণে কষ্ট 
পাইবেক | অভ্তএব হে মানবগণ অনিত্যথতে ক্ষান্ত হও।” 
( সংবাদ প্রভাকর, শুক্রবার ১২ই ১বশাখ, ১২৫৯ | 
বঙ্ধিমচন্দ্রের এই গণ্ভাযাদর্শনে শঙ্কিত হয়ে তার ছাত্রজীবনের সাহিত্য গুরু 
ঈশ্বরগধও চন্বাথকাশ ক'রে লিখেছিলেন বঙ্কিম ) রচনায় আর সময় 
বঙ্কিম করুন, তাহ যশের জন্কই হইবে কিন্কু ভাবগুলিন্‌ প্রকাশার্য যেন বন্ধিম- 
ভাঁষা বাবহার না করেন। 
বঙ্িমচন্্র গুরুর নিশি কতখানি মান্ত করতে পেরেছেন তার পরিচয় নিতে 
হ'লে 'ছুগেশিনন্দিনী'র জন্তে অপেক্ষা করতে হবে ' 
ুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পর এর ভাষ! নিয়ে অনেক সমালোচন] হয়েছিল। 


5৫৪ . বহ্িম উপন্াসের 


পণ্ডিত ছারকানাথ বিষ্তাতৃষণ তার 'সোমপ্রকাশ” পত্রিকায় এর ভাষাকে 'শব 
পোড়া মড়! দাহ' আখ্য! দিলেন, অর্থাৎ গুরু-চগডালী দোষে অভিহিত করলেন। 
আসলে সেই সংস্কত পণ্ডিতদের প্রাধান্টের যুগে বাংলাভাষার নৃতন ব্বপ 
অনেকেরই মনঃপৃত হয় নি। এ ধিষয়ে বঙ্কিমের নিজের দ্বিধাও কম ছিল না। 
পূর্ন লিখেছেন--“বস্কিমচন্দ্রের প্রথম হইতে ধারণা ছিল যে, 'দুর্গেশনন্দিনী'র 
ভাষ। ব্যাকরণ-দোষে দূষিত। পেজন্য তিনি গল্প পাঠ শেষ হইলে উপস্থিত 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাষায় ব্যাকরণ- দোষ আছে-উহাকি' 
ল্য করিয়াছেন? ৬মধুসদন স্বৃতিরত্ব( সংস্কৃত কলেজের 
৬হষীকেশ শাস্বীর পিতা) বলিলেন, গল্প ও 'াষ!র 
মোহিনী শক্তিতে আমর! এতই আকুষ্ট হয়েছিলাম যে, আমাদের মাধ্য কি যে 
অন্যদিকে মন নিবিষ্ট করি বিখ্যাত পণ্ডিত ৬/ন্দ্রনাথ বি্তারত্ব বলিলেন যে, 
“আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ দোষ লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই স্থানে ভ।য 
আরও মধুর হইয়াছে। দুর্গেশনন্দনী প্রচারিত হইবাঁর পূর্বে পণ্ডিহশরেষঠ 
৬তারাপ্রসাদ চটোপাধ্যায় ( ভূদেববাবুর জামাতা ) এবং সেকালের বিখ্যাত 
সমালোচব ৬ক্ষেত্রনাথ ৬ট্রাচার্ধ উহ! পাঠ করিয়াছিলেন | ক্ষেত্রণাথ বলিয়া 
ছিলেন, তোমার বয়মের সঙ্গে সঙ্গে তুমি ছুগেশনন্দিনী অপেক্ষা উত্ত্ট উপন্টাঁস 
লিখিবে, কিন্তু এই উপন্তাপাট যেমন সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞগ্চন করিবে, তেমন 
তোমার অগ্ত উপন্যাস করিতে পাতিবে কিনা সন্দেহ 1 ( বঙ্কিম-প্রঃঙ্গ )। 
একাধারে নিন্দা ও প্রশংসা মাথায় নিষ়্ে বাংলা উপন্থাদের পথপরিক্রমায় 
বঙ্ধিমচন্্র  গ্রসর হলেন।“ছুণেশনন্দিনী'তে চরিব্নচিব্রণে কিছুট| ম[ডষ্টত| খাকলে ৪) 
কাহিশীবয়নে দক্ষতা রয়েছে। অবশ্য কাহিনীবর্ণনায় জটিলত| অপেক্ষা! সরাসরি 
গল্পরস হষ্টির মাধ্যমে রোমান্সঃস *ষ্টির ঠেষ্টাই বঙ্কিমচন্দ্র এগানে করেছেন। 
বঙ্কিম-উপন্থাসের যে নাটকীয় গণ অন্যতম আঁকণ 'দুর্গেশনন্দিন।, 
উপন্যাসেই তার স্চণা। তবে গুথম উপন্থামে ত। কোদাও কোথাও অতি- 
নাটকীয় হয়ে পড়েছে । আর নারণচরিত্রের ব্রপবর্ণনার মধ্যেও ধোষ-গুণ উভয়ই 
রয়েছে। এ স্থন্ধে শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য 'তিলোত্তম। বিমল] গভৃতি 
লেখকের প্রয়োজনে হন্দর, রোহিণী স্্ণমুখী হন্দর গল্পের প্রয্নোজনে | ছুর্গেশ- 
নন্দিনীর অন্ভতম গ্ষ বলেছি রূপ বর্ণনার গতাম্থগতিকত।| সেই সঙ্গে এখন 
বল! আবশ্যক যে, দোষের মধ্যেই আছে সংশোধনের সার্থক চেষ্টা।” 
( বঙ্কিম-সরণী ) 


ছুগেশনন্দিনী 


উপার্দান বিচার ১৫৫ 


ব্কিম-উপন্থামে অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে গভীর বক্তব্য 
প্রকাশের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, “ছুর্গেশ্নন্দিনী'তেই তার স্চনা আছে। 
আয়েষ। যখন ওপমানকে জগত্সিংহ সম্পর্কে জানায় ষে "এই বন্দী আমার 
প্রাণেশ্বর' তগন আমরণ চমকিত হই। 

ছুগেশনন্দিনী'তে পূর্ণ শিল্পী বঙ্কিমকে ন! পেলেও এবটি *তিভাধব 
শক্তিমান শিল্পীর লাক্ষাৎ পেলাম। এই উপাদদানগুজিকে তিনি ত্রমায়ে 
মার্জিত ও পরিশীলিত ক'রে তুলতে লাগলেন পরবত উপন্যাসে। 

গঠনকৌশলের নৃতনত্বে 'কপালকুগ্ডলা+ উপন্যাস বঙ্বিমচন্দজরের এক স্মরণীয় 
স্ঠি। গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদ পূর্বব্া লেখকদের রচনা উদ্ধৃত ক'রে 
কাহিনীর পূর্বাভাষ দান করা হয়েছে। কাহিনী বয়নে জটিলতার সষ্টি করলেও, 
সহজভাবেই লেখক কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছেন। “কপালবু গুলা” উপন্থাদের 
কালগত একা দৃঢবদ্ধ। মাত্র এক বছরের কিছু বেণী গময়ের ঘটনা এখানে 
বণিত হয়েছে ।  পটন্ুযি-নিাচনেও বঙ্কিমচন্দ্র সমুদ্র- 
তীরব্তা অঞ্চল, সপ্তম ও দিল্পীকেই £হণ করেছেন। 
কপালকুগুলার টরিজ্র ও কাহিনীর স'গে সমূত্তীরব্তী বনভূমি ও দগ্ধগ্রামের 
বনভূমি অত্যন্ত হন্দর পরিবেশ হাটি করেছে। পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে 
নাটকীয় চমকদানও উল্লেখযোগ্য । সর্বাপেক্ষ। দুটি আবর্ষণ করে এই হস্থের 
ভাষাওপী। বঙ্িমের কবি হৃদয়ের বাণীযু্নী ঝরে পড়েছে কিপালকুগুলার 
প্রতিটি ছত্রে। তার ফলে কবর পরিবেশের এতো সমস্ত কাহিনীটিই পাঠকের 
মনকে হর স্বপ্রলোকে টেনে নিয়ে ঘায়। 

সংহত বাব্যর5নায় বঙ্চিম এখানে বতিত্ব দেখিয়েছেন | হিরন সমূত্রতীরে 
কপালকুগুলার উক্তি--'পথিক, তুমি পথ হারাইরাছ 1 মমগ্র পরিবেশটিকে 
কাবাত্বম্তিত করেছে। মতিবিৰির কাছে নখকুমার পক্চিয়দানের পরমুহূর্থেই 
__পপ্রণীপ নিতিয়। গেল।” সংঙ্গিগ্ধ বাক্যটি ব্যবহার করে বহ্কিমন্দ্র যধার্থ 
নাটকীয় চমকহটি ও রলবোধের পরিচয় দিয়েছেন। 

এই উপন্থাঁমের শেষ পরিচ্ছেধটি বঙ্কিমচন্দ্রের কবিত্বণকি, নাটকীয় রস- 
পরিবেশনে দক্ষতা ও স'হত বাক্যাপ্রয়োগে গগীর ভাব গ্রকাশের সার্থক 
উদাহরণ। 

“কপালকুগুলা” উপন্বাসে কয়েকটি স্বপ্রবত্াস্ত আছে। চতুর্থথণ্ড তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে কপালকু গুলার স্বপ্নদর্শনটি তাৎপর্যপূর্ণ । হ্বপ্নে কপালকুগ্লা দেখেছে 


ক'নবু“7। 
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যে এক ত্রাঙ্ষণবেশী কপালকুগুলার নৌকা নিমজ্জিত করেছে। ঘটনাটি যে 
নিষুক স্বপ্নমাত্র নয়, তার আভাদ দিয়েছেন বন্কিমচন্্র এই পরিচ্ছেদের প্রথমে 
বায়রণের উদ্ধৃতি দিয়ে [100] 21681) আ010) অ৪5100% 8118. 0169109| 
আসলে স্বপ্রবৃত্তান্তটিকে বঙ্কিমচন্্র মনঙত্ব বিশ্লেষণের কাজে লাগিয়েছেন পরব্তাঁ 
পরিচ্ছেদে কপালঝুগুল। যখন ছন্মবেশী ব্রাহ্মণের পত্র পেয়ে তার সংগে সাক্ষাৎ 
করবে কিনা চিন্তা করছে, তখন সেই স্বপ্ন তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহাধ্য 
করল। 

“সে স্বপ্নর তাত্পর্ধ; কি? স্বপ্নে ব্রাঙ্মণধ্শী মহাবিপত্তিকালে আপিয়া 
তাহাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কার্ষেও তাহাই ফলিতেছে। ত্রাঙ্গণবেশী 
সকল কথা ব্যক্ত করিতে চাহিতেছেন। তিনি হুপ্পে বলিয়াছেন, “নিমগ্জ কর |” 
কারধ্চযেও কি সেইরূপ বলিবেন ? না- না- ভক্তব্মল! ভবানী অন্গ্রহ করিয়া 
্বপ্রে তাহা রক্ষান্গতু উপদেশ দিয়াছেন, ত্রাঙ্ষণবেশী তাসিয়া তাহাকে উদ্ধার 
করিতে চাহিয়াছেন; তাহার সাহাধ্য ত্যাগ করিলে নিমগ্ন হইবেন। অভএব 
কপালকুগ্ুঙ্া! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। বিজ্ঞ 
ব্যক্তি এইবপ িদ্ধান্ত করিতেন কি ন|, তাহাতে সন্দেহ । কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির 
সিদ্ধান্তের সহিত আমারদিগের সংশ্রব নাই | কপালকুগুল! বিখ্ষে বিজ্ঞ ছিলেন 
না-_হৃতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না । কৌতৃহলপরব্শ রমণীর ন্যায় 
সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্তরূপরাশিধর্শনলোলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, 
নৈশবনভ্রমণবিলাসিনী সাধিপালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভবানীভক্তি- 
ভাববিম়োহিতার স্তায় পিঁধান্ত করিলেন, জলন্ত বহিখিখায় পঙনোনুখ পতর্গের 
ন্টায় সিদ্ধান্ত করিলেন।” ( ৩/৪) 

অপর হ্বপ্রটি কাপাপিক-কর্তৃক নবকুমারের নিকট বণিত হয়েছে। 
_প্রভাতকালে আমার সংজ্ঞ। সম্পূর্ণরূপে পুনরাবিত্বতি হইল। তাহার 
অব্যবহিত পূর্বেই আযি এক স্বপ্ন দেখিতেছিলাম | যেন ভবানী--” বলিতে 
বলিতে কাপালিকের শরীর রোমাঞ্চিত হইল । “যেন "ভবানী আসিয়া আমার 
প্রত্যক্ষীভৃত হইয়াছেন । ভ্রকুটি করিয়! আমায় তাড়না করিতেছেন ; কহিতেছেন। 
“রে ছুরাচার তোরই চিত্তাশুদ্ধি হেতু আমার পুজার এ বি্ন জন্মাইয়াছে। তুই 
এ পর্যস্ত ইন্জরিয়লালসুয় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণীতে এত দিন আমার পুজা 
করিস্‌নাই। অতএব এই কুমারী হইতেই তোর পূর্বকৃত্যফল বিনষ্ট হইল। 
আমি তোর নিকট আর কখনও পুজা গ্রহণ করিব না| তখন আমি রোদন 
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করিম জননীর চরণে অবলুন্িত হইলে তিনি প্রসন্ন হইয়া! কহিলেন, “ভদ্র! 
ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবে। সেই কপালকুগ্ডলাকে আমার 
নিকট বলি দিবে। ষ্তদ্দিন না পার, আমার পুজা! কৰিও না।' (৪/5 

এই স্বপ্রব ঘার। কাপালিক্ক নবকুমারকে তার উদ্দেশ্তের প্রতি আকৃষ্ট করতে 
চেয়েছেন। তাই কপালকুগুলা উপন্যাসের ন্বপ্পু মনন্ত[ত্বিক ক।রণেই প্রয়োগ 
কর। হয়েছে। 

“কপালকুগুল?' উপন্যাসে কতকগুলি ঘটনা! আছে যেশুলি আপাতঃদগ্টিতে 
অলৌকিক পর্যায়ে ফেল! ফেতে পারে । ধিস্ বঙ্কিমচন্দ্র সেগুলিকে অবলীলা ক্রমে 
বর্ণন। করেছেন। কপালকুগুল! পতিগৃহে যাআাঁর পূর্ধে দেবীর কাছে যখন 
সম্মতি প্রার্থনা করেছে তখন তার প্রদত্ত বিশ্বপত্র প্রতিমাগরণচাত হয়ে অশুভ 
ইংগিত দান করেছে। 

বিষয়টি অলৌকিক কিনা এই বিশ শতাবীতে৪ তা কেউ জোর ক'রে 
ব তেপারবেন না। কারণ এ-কালে৪ বহু মানুষের বিশ্বা ও স'স্কার ভাদের 
চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। যে-কারণেই বিন্িপত্র পতিত হোক ন| কেন, 
ধর্মসংস্কারাচ্ছন্ন মাবহাঁওয়া পাঁলিতা কপালকুগুলার মনে ভার প্রভাঁব পড়া 
স্বাভাবিক। অপরদিকে, লেখকও এই অশুভ সংঝকতের ছার! পাঠকমনে 
কপালকুগুনার ভবিষ্যৎংজীবন সম্পর্কে একটি স*শয়ধুক্ত কৌতুহলের সঞ্চার 
করেছেন। 

আর একটি অলৌকিক ঘটনা হল কপানকুগুল! কতৃক আকাশে দেবীদর্শন | 
এই ঘটনাটিকে বঙ্কিমচন্দ্র পরিবেশ ও মানপিকতার দিক থেকে এমনই 
সামগ্রস্পূর্ণ ক'রে তুলেছেন যে অবিশ্বাস করার কোন কারণ ঘটে প'। “ঘখন 
মন্ধ্হ?য় কোন উতকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিম্তার একা গ্রতায় বাহা+৯র প্রতি 
লক্ষ্য খাকে না, তখন অনৈপগিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূতত বলিয়া বো হয়। 
কপালকু গুলার সেই অবস্থা হইয়াছিল।” (৪/৮) 

'মুনালিনস। কেপাশকু গুলা"র পরবর্তী রচন! হলেও রচনারীতিতে দুর্বল। 
এ সম্পর্কে বঙ্কিম-মানসের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে ভঃ শ্ধাকর চটোপাধা!য় 
মন্তব্য করেছেন-“মনে হয় বঙ্কিমচন্ত্রের প্রতিভা 
“কপালকুগুলা'য় যে বিছ্যৎদীধির পরিচয় দিয়েছিল তার 
পরে তীর চিত্ত কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তাই 'মুশালিনী 
অজ্ঞ দৌষযুক্ত রচন।” (কণাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ) 


স্বণাপিনী 
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'মণালিনী'র রচনারীতিতে এই নিকৃষ্টত। থাকার অন্য একটি কারণ থাকাও 
সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসের পরিকল্পনায় দিধা ছিল--অর্থাৎ তিনি 
ইতিহাণের কাহিনীকে প্রাধান্য দেবেন, না হেমচন্দ্রমনোরমার প্রণয়কাহনীকে 
প্রাধান্য দেবেন তা! স্থির করতে পারছিলেন না। তাই যে'গজহন্া? প্রভৃতি 
ঘটন। দিয়ে প্রথমদিকে 'মৃণালিনী” উপন্যাসের শচন1 করেছিলেন, পরবর্তাকালে 
তা বর্জন করতে হয়েছে । কাহিনীগঠনেও যথেষ্ট শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। 

সংগীতের আধিক্য 'মুণালিনী'র কাহিনীকে কিছুটা হাস্কা করেছে। 

চন্্রশেখর+ উপন্যাম রচনায় বঙ্কিম তার শিল্পকর্মের জটিল কলাকৌশল 
গ্রয়োগ করেন। বঙ্কিমগন্দ্রের পরিণত মন এই উপন্যাদের শিল্পরীতিতেও 
পরিণতির চিহু রাখত সক্ষম হয়েছে । এখানে ইতিহাসের ঘটনার সংগে 
সাধারণ মানুষের ঘটনাকে তিনি দার্থকাবে সংযুক্ত 
নি করেন। অনেকস্থানে তিনি পরবর্তী ঘটনাকে পূর্বে বর্ণনা 
ক'রে পাঠকের কৌতৃহল জাগ্রত করেছেন এবং কাহিনীতে রহস্যময়তার সৃষ্টি 
করেছেন। চন্ত্রশেথরের পরিচ্ছেদ নামকরণে যেখানে খৈবলিনীর ঘটনা আছে, 
সেখানে বস্কিমের নীতি-শাঁসিত মনোভন্গীর প্রকাঁশ ঘটেছে; ধেমন--পাপীয়সী, 
পাপের বিচি গতি প্রভৃতি | কাহিনীর স্থচন| এবং মূল ঘটনার মধ্যে আট 
বছরের ব্যবধান। এই কালগত শিথিলতাকে তিনি অনেক পরিমাণে ঢেকেছেন 
প্রথম অংশটিকে মূল কাহিনীর বহিভূতি 'উপক্রমণিকা' অংশে রেখে। 
চন্্রশেখর'-এব ভাষা ও ব্নীভংগীর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। শৈবলিনী- 
ফষ্টরের কখোঁপক এন,নবাব-প্রতাপ-শৈবপিনীর কখোপকএন,প্রতাপের আৰম্মিক 
মৃত্যুধ্রণ প্রভৃতি ঘটন ও বর্ণনায় বঙ্কিমচন্ত্র উপগ্াাদের মধ্যে অনেকাংশে 
নাটকের রীতিকে গ্রহণ করেছেন। এতে কাহিনীর চমৎকারতব বৃদ্ধি পেয়েছে। 
অবশ্য, বঙ্কিমের কথোপকথনের ভাষা সব সময়ে নাটন্ের সংলাপের ভাঁষ। হয়ে 
ওঠেনি। অনেক স্থানে কখোপকথনের ভাষার মধ্যেও আনক্কারিক চম কৃতি 
প্রকাশিত হয়েছে । তবে বর্ণনাঃ ভাষায় বঙ্ধিম ষথেই্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচয় 
দিয়েছেন। বিষরানগমারে ভাষারও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য কর। যায়। প্রতাপ- 
শৈবলিনীর গন্পাবক্ষে সন্তরণের ভাষ। এক, খৈবলিনীর নরকদর্শনের বর্ণনা আর 
একরকমের, রাঁমচরণের কীতিকলাপের ভাষাও অন্ত । কখনো তত্লম-বনুল, 
সমাস-বন্ধ, যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ) আবার কখনও এনলস্কত তন্তব ও দেশী-বিদেশী 
শবের প্রয়োগ। 


উপাদান বিচার ১৫৯ 


তবে উপস্াসের ছু'একটি স্থানে পরিকল্ননাগত ত্রুটি ও কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি 
আঁছে। যেমন এক স্থানে প্রতাপ সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন__“চন্ত্রশেখর নবাবের 
সরকারে প্রতাপের চাকরী করিয়! দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন দিন উন্নতি 
করিতে লাগিলেন। এক্ষণে প্রতাপ জমিদার । তাহার বৃহৎ অট্টালিকা এবং 
দেশবিখ্যাত না|” আবার সেই প্রতাপ শৈবলিনী-উদ্ধারকালে বলেছেন _ 
“শুন আমার নাম প্রতাঁপ রাম । নবাবও আমাকে ভয় করেন।” আবার 
মীরকাশেষ শৈবলিনীকে জিজ্ঞেদ করেছেন_পপ্রতাঁপ কে? তাহার বাড়ী 
কোথায়? 

শৈবলিনী গ্রতাপের সত্য পরিচয় দিল। 

ন। এখানে কি করিতে '্মালিয়াছিনল? 

শৈ। সরকারের চানরি করিবেন বলিয়া।” 

এই উদ্ধতিগুলি পরস্পর বিরোধী দিদ্ধান্তের প্রকাশ করে। : ত্রুটি সন্ধে 
বিস্তারিত আলোচন[র জন্য ভঃসু1াকর চট্োপাধ্যায়ের 'কথাপাহিন্যে বঙ্ছি মচন্্ 
গন্থ তরষটবা |) 

“ন্দ্রশেখর' উপন্যাপে খৈবলিনীর স্বপ্নকেও মনন্তাত্বিক পটগৃমিকায় স্থাপন 
কর। হয়েছে। প্রথম স্প্নহির কেবলমাত্র উল্লেখ তথছে বর্ণন] নেই (২/৮)। 
'শৈবলিনী শয়ন করিল। শয়ন করিরা, সেইরূপ চিস্তাভিভূত রহিল। 
গ্রভাতকালে তাহার দ্র আমিল-নিদায় নানাবিধ কুম্বপ্ন দেখিল।” 

দ্বিতীয় স্বপ্পটি বণিত হয়েছে চতুর্থঘণ্ড ছ্িতীয় পরিচ্ছেদে। স্বপ্লটি এরূপ 

“সম্পূর্ণরূপে চৈতনা বিলুগ হইলে, শৈবলিনী দ্রেখিল, সম্মুথে এক অনন্থ- 
বিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই-দু-কৃল প্লাবিত করিয়! রুধিরের আোতঃ 
বহিতেছে। তাহাতে মা্থ, গলিত নরদেহ, নৃমুু, কঙ্কালাঘি ভামিতেছে। 
কুশ্তীরাকতি জীবমকল-__চর্-মাংসাদি-বজিত- কেবল অস্থি, ৭ বৃহৎ, "ভীষণ 
উজ্জ চক্ষুদ্বযবিশি,--ইতন্ততঃ বিচরণ ক'রয়া সেই নকল গলিত শব ধরিয়া 
খাইতেছে। শৈবলিনী দেখিল যে, যে মহাকায় পুরুষ তাহাকে পর্বত হইতে ধৃত 
করিয়। আনিয়াছে, সেই আবার তাহাকে ধৃত করিয়া সেই নদ্দীতীরে আনিয়। 
বসাইন। সে প্রদেশে রৌদ্র নাই, জ্যোতস্সা নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, 
আলোক মাত্র নাই-অথচ অন্ধকার নাই। সকলই দেখা ফাইতেছে--কিন্ত 
অম্পষ্ট। রুধিরের নদী, গলিত শব, শ্রোতোঝাহিত কঙ্কালমাল1, অস্থিময় 
কুম্তীরগণ, সকলই ভীষণান্ধকারে দেখ! যাইতেছে। নদীতীরে বালুক! নাই__ 


১৬০ বন্ধম উপন্ধাসের 


তৎপরিবর্তে লৌহম্থচী সকল অগ্রভাগ উর্দ করিয়। রহিয়াছে । শৈবলিনীকে 
মহাকায় পুরুষ সেইখানে বসাইয়া নধী পার হইতে বলিলেন। পারের কোন 
উপায় নাই। নৌকা নাই, সেতু নাই। মহাকায় পুরুষ বলিলেন, সাতার 
দিয়। পার হ, তুই সাঁতার জানিস্‌__গঙ্গায়, প্রতাপের মদে অনেক সাতার 
দিয়াছিন। শৈবলিনী এই রুধিবের নদীতে কি প্রকারে পাতার দিবে? 
মহাকায় পুরুষ তখন হন্তপ্থিত বেত্র প্রহার জন্য উখিত করিলেন। খৈবাঁলনী 
সভয়ে দেখিন যে, সেই বে । জনস্ত লোহিত লৌহনিমিত। শৈবলিনীর বিল্ম্ব 
দেখিয়।, মহাকায় পুক্ষ খৈবলিনীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন । 
শৈবলিনী প্রহারে দগ্ধ হইতে লাগিল। শৈবলিনী প্রহার সহা করিতে না 
পারিয়| রুধিরের নদীতে ঝাঁপ দিল। অমনি অস্থিময় কুম্তীর সকল তাহাকে 
ধরিতে আসিল, কিন্তু ধরিল না । শৈধলিনী সাঁতার ধির। চলিল ; রুধিরমোতি: 
বদনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাশিল। মহাকায় পুগ্ষ তাহার সঙ্গে সঙ্গে রুধির- 
কোতের উপর দিয় পত্রজে চলিলেন_ডুবি:লন না। মধ্যে মধ্যে পৃতিগন্ধ- 
বিশিষ্ট গলিত শব ভাদিয়া আসিয়া খৈবলিনীর গাত্রে লাগিতে লাগিল। 
এইস্সপে শৈবলিনী পরপারে উপস্থিত হইল। সেখানে কৃলে উঠিয়া চাহিয়] 
দেখিয়া, “রক্ষা কর | রম্দ। কর" বলিয়। চীৎকার করিতে লাগিল | সম্মুখে 
যাহ! দেখিল, তাহার সীমা নাই, আকার নাই, বর্ণ ন।ই, নাম নাই। তথায় 
আলো চ অতি ক্ষীণ, কিন্তু এতাদৃশ উত্তপ্ত খে, তাহ: চক্ষে প্রবেশমাত্র শৈবলিনীর 
চক্ষু বিদীর্ণ হইতে লাগিল-_বিষসংযোগে ষেঈপ জাল! সম্ভব, চক্ষে সেইরূপ 
জালা ধরিল। নাপিকাঁয় এরূপ ভয়ানক পূতিগন্ধ প্রবেশ করিল ঘে, শৈবলিনী 
না্িকা আবুত করিয়াও উন্মনার ন্যায় হইল। কর্ণে, অতি কঠোর, কক, 
শব্দ সকল এককালে প্রবেশ করিতে লাগিল- হৃদয়বিদারক আতনাদ, 
পৈশাচিক হান্ত, বিকট হুঙ্কার, পর্ধতবিদার, অশনিপতন, শিলাঘর্ষণ, জল- 
কল্লোল, অগ্নিগর্জন, মুযূযুর ক্রন্দন, সকলই এন্ককালে শ্রবণ বিদীর্ণ করিতে 
লাঁগিল। সম্মুখ হইতে ক্ষণে ক্ষণে ভীমনাদে এরূপ প্রচণ্ড বাঘু বহিতে লাগিল 
যে, তাঁহাতে শৈবদিনীকে অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল- কখন বা 
শীতে খতসহত্র ছুরিকাঘাতের ন্যায় অঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। শৈবলিনী 
ডাকিতে লাগিল»*প্রাণ যাগ! রক্ষা কর!” তখন অসহা পৃতিগন্ধবিশিষ্ট এক 
বৃহৎ বৃহৎ কদর্য কীট আনিয়া খৈবলিনীর মুখে প্রবেণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
শৈবলিনী তখন চীৎকার করিয়! বলিতে লাগিল, "রক্ষা কর! এ নরক] 
এখান হইতে উদ্ধারের কি উপায় নাই ?” 


উপাদান বিচার ১৬১ 


এই স্বপ্ন ফিপালকুগুলা' উপন্যাসের মত কাহিনীর ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত ব| 
ইতিকর্তব)নির্দারণের জন্য বণিত হয়নি। এখানে স্বপ্ন বা মতিভ্রম ছারা 
শৈবলিনীর হৃদয়ের আলোড়নকেই প্রকাশ করা হয়েছে। চন্দ্রশেখরকে বিবাহের 
পরও প্রতাপকে তুলতে ন1 পেরে শৈবলিনীর হৃদয়ে যে বিণ দেখা দিয়েছিল, 
তা স্বন্দরভাবে ব্কিম্যন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন এই জাতীয় চিত্তবিবারের মধ্য দিয়ে। 
এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র এই অলৌকিক ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলার সন্ত 
পটভূমি রচন1 করে নিয়েছেন। 

তাই স্বপ্বৃত্বান্তদানের পূর্বে তিনি লিখলেন-“মহান্ধকারময় পর্বত গুহা 
_ পষ্টচ্ছেদী উপলশয্যায় *%ুইয়। শৈবলিনী। মহাকায় পুরুষ, শৈবলিনীকে 
তথায় ফেলিয়া দিয় গিয়াছেন। ঝাড় বু থামিয়া গিয়াছে_ কিন্তু গুহামধ্যে 
অন্ধকার-কেবল অন্ধকাঁর--কেবল অন্ধকার-_অর্ধকারে ঘোরতর নিশেব | 
নয়ন মুদ্দিলে অন্ধকার- চক্ষু চাহিলে তেমনই অন্ধকার । নি:শব- কেবল 
কোথাও পর্বতস্থ রন্ধপথে বিন্দু বিন্দু বারি গুহাতলস্ব শিলার উপরে পড়িয়া, 
ক্ষণে ক্ষণে হিপ টাঁপ শব্ধ করিতেছে । আর যেন কোন জীব, মঙ্ুম্ঠ কি 
পশ্ু--কে জানে ?-সেই গুহামধ্যে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। 

এতক্ষণে শৈবলিনী ভয়ের বশীভৃতা হইলেল। ভয়? ভাহাঁও নহে। 
মনুষ্তের স্থিরবুদ্ধিতার সীমা আছে-_শৈবলিনী সেই সীমা অতিক্রম করিয়া” 
ছিলেন। শৈবলিনীর "য় নাই-_কেন না, জীবন তাহার পক্ষে অবহনীয়, 
অসহনীয় ভার হইয়। উঠিয়াছিল- ফেলিতে পারিলেই ভাল । বাকি যাহা 
সথথ, ধর্ম, জাতি, কুল, মান, মকলই গিয়াছিল- আর যাইবে কি! কিসের ভয় ? 

কিন্তু শৈবলিনী আশৈশব, চিরকাল যে আশ! হদয়মধ্যে সযত, মঙ্গোপনে 
পালিত করিয়াছিল, সেই দিন বা৷ তাহার পূর্বেই, তাহার উচ্ছেদ ষরিয়াছিল) 
যাহার জন্য সর্বত্যাগিনী হইয়াছিল, এক্খণে তাহাও ত্যাগ বরিয়াছেও চিত্ত 
নিতান্ত বিকল; নিতান্ত বলশৃন্ত। আবার প্রায় দুই দিন অনশন, তাহাতে 
পথশ্রান্তি, “বতারোহণশ্রান্তি। বাত্যাবৃষ্টিজনিত গীড়াভোগ ; শরীরও নিতান্ত 
বিকল, নিতাস্ত বলশূন্ ; তাহার পর এই ভীষণ দৈব ব্যাপার--দৈব বলিয়াই 
শৈবলিনীর বোধ হইল-মীনবচিত্ত আর কতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকে? দেহ 
ভাঙ্গিয়া৷ পড়িল, মন ভাঙ্গিয়! পড়িল- শৈবলিনী অপহ্ৃতচেতনা হইয়! অর্ধ- 
নিদ্রাভিভূত, অর্ধজাগ্রতবস্থায় রহিল। গুহাতলস্থ উপলখণ্ডদকলে প্ষ্ঠদেশ 
ব্যথিত হইতেছিল।” $০/২ )। 

১১ 


১৬২ _. বঙ্কিম উপন্যাসের 


এই পরিস্থিতিতে শৈবলিনীর মনে বিচির ভাবের উদয় হওয়া অসভব নয়। 

শৈবলিনীর তৃতীয় স্বপ্ন বণিত হয়েছে ৪র্থ খণ্ড ওয় পরিচ্ছেদ । সেখানেও 
বপবৃততান্তের উপযোগী পট প্রস্তত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র 

“মনুত্ের ইন্ছিয়ের পথ রোধ কর- ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর--মনকে বাঁধ, 
বাঁধিয়া! একটি পথে ছাড়িয়। দাও__অন্ত পথ বন্ধ কর-মনের শক্তি অপহৃত 
কর--মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে--তাহাতে স্থির হইবে- তাহাতে 
মজিবে। শৈবলিনী পঞ্চম দিবসে আহরিত ফল যূল থাইল ন!-ষষ্ঠ দিবসে 
ফল মূল আহরণে গেল না--পপ্তম দিবসে প্রাতে ভাবিল, স্বামিদশন পাই ন| 
পাই--অগ্ঠ মরিব। সপ্তম রাত্রে মনে করিল, হ্দয়মধ্যে পদ্মফুল ফুটিয়াছে-_ 
তাহাতে চন্দ্রশেখর যোগাসনে বসিয়া আছেন) শৈবলিনী ভ্রমর হইয়। পাপন 
গুণগুণ করিতেছে। 

সপ্তম রাত্রে সেই অন্ধকার নীরব শিলাকর্কশ গুহামধ্যে, একাকী স্বামিধ্যান 
করিতে করিতে শৈবলিনী চেতন! হারাইল। সে নান! বিষত্ব স্বপ্ন দেখিতে 
লাগিল। কখন দেখিল, সে ভয়ঙ্কর নরকে ডুবিয়াছে, অগণিত, শতহস্তপরিমিত, 
সর্পগণ অযূত ফণা! বিস্তার করিয়া, শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে ; 'অযুত 
মুণ্ডে মুখব্যাদন করিয়া! খৈবলিনীকে গিলিতে আমিতেছে। সকলের মিলিত 
নিশ্বাসে প্রবল বাত্যার ন্যায় শব্ধ হইতেছে। চন্ত্রশেখর আসিয়া, এক বৃহৎ সর্পের 
ফণায় চরণ স্থাপন করিয়৷ দাড়াইলেন; তখন সর্প সকল বন্ঠার জলের স্তায় 
মরিয়া গেল। কখন দেঁখিল, এক অনন্ত কুণ্ডে পর্বতাকার অগ্নি জলিতেছে। 
আকাশে তাহার শিখা ,উঠিতেছে ; শৈবলিনী তাহার মধ্যে দগ্ধ হইতেছে; 
এমত সময়ে চন্দ্রশেখর আসিয়া সেই অগ্রিপর্বতমধ্যে এক গণুংষ জল নিক্ষেপ 
করিলেন, অমনি অগ্নিরাশি নিবিয়া গেল; শীতল পবন বহিল, কুগুলমধ্যে 
ত্বচ্ছললিল! তরতরবাহিনী নদী বহিল, তীরে কুম্থম সকল বিকশিত হইল, 
নদীজলে 'বড় বড় পন্মফুল ফুটিল-_চন্ত্রশেখর তাহার উপর দাড়াইয়। ভামিয়! 
যাইতে লাগিলেন। কখন দেঁখিল, এক প্রকাণ্ড ব্যাপ্র আসিয়া শৈবলিনীকে 
মুখে করিয়! তুলিয়া পর্বতে লইয়! যাইতেছে । চন্ত্রশেখর আনিয়া! পুজার 
পুষ্পপান্র হইতে একটি পুষ্প লইয়া! ব্যাদ্রকে ফেলিয়৷ মারিলেন, ব্যাস্ত তখনই 
ভিন্ন শিরা হইয়া গ্রাণৃত্যাগ করিল, শৈবলিনী দেখিল, তাহার মুখ ফ্টরের 
মুখের স্তায়। 

রাজ্রিশেষে শৈবলিনী দেখিলেন, শৈবলিনীর মৃত্যু হইয়াছে অথচ জ্ঞান 


উপাদান বিচার ১৬৩ 


আছে। দেখিলেন, পিশাচে তাহার দেহ লইয়! অন্ধকারে শৃল্্পথে উড়িতেছে। 
দেখিলেন, কত কৃষ্ণমেঘের সমুদ্র, কত বিছাদগ্রিরাশি পার হইয়া তাহার কেশ 
ধরিয়। উড়াইয়। লইয়! যাইতেছে । কত গগনবাঁনী অপ্গর] কিন্নরাদি মেঘতরঙগ 
মধ্য হইতে মুখমণ্ডর উখিত করিয়া, শৈবলিনীকে দেখিয়া হাসিতেছে। 
দেেখিলেন, কত গগনচারিণী জ্ঞোতির্য়ী দেবী ম্বর্ণমেঘে আরোহণ করিয়া, 
ত্বর্কলেবর বিদ্যুতের মালায় ভূষিত করিয়া, কৃষ্ণকেশাবুত ললাটে তারার 
মালা গ্রথিত করিয়া বেড়াইতেছে,__শৈবলিনীর পাপময় দেহম্পূষ্ট পবনষ্পর্শে 
তাহাদের জ্যেতিঃ নিবিয়| যাইতেছে । কত গগনচারিশী ভৈরবী রাক্ষপী, 
অন্ধকারব শরীর প্রকাণ্ড অন্ধকার মেঘের উপর হেলাইয়া ভীম বাত্যায় ঘুরিয়। 
ক্রীড়া করিতেছে,_শৈবলিনীর পৃতিগন্ধবিশিষ্ট মৃতদেহ দেখিয়া তাহাদের মুখের 
জল পড়িতেছে, তাহারা ই! করিস্না আহার করিতে আদসিতেছে। দেখিলেন, 
কত দেব দেবীর বিমানের কৃষ্ণতাশৃন্তা উজ্জলালোকময়ী ছায়া মেঘের উপর 
পড়িয়াছে ; পাছে পাপিষ্ঠা শৈবালিনীশবের ছায়। বিমানের পবিত্রছায়ায় লাগিলে 
শৈবালিনীর পাপক্ষয় হয়, এই ভয়ে তাহার! বিমান সরাইয়! লইতেছেন। 
দেখিলেন, নক্ষত্রন্ন্দরীগণ নীলাগ্বরমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখগুলি বাহির করিয়া সকলে 
কিরণময় অঙ্গুলির দ্বারা! প্রম্পরকে শৈবলিনীর শব দেখাইতেছে-_-বলিতেছে-_- 
“দেখ, ভগিনী, দেখ, মন্থ্ু-কীটের মধ্যে আবার অসতী আছে!” কোন তারা 
শিহরিয়। চক্ষু বুজিতেছে ; কোন তার! লজ্জায় মেদে মুখ ঢাকিতেছে, কোন 
তারা অঙতীর নাম শুনিয়! ভয়ে নিবিয়] যাইতেছে । পিশাচের| শৈবলিনীকে 
লইয়। উর্ধে উঠিতেছে, তার পর আরও উর্ধে, আরও মেঘ, আরও তারা পার 
হইয়। আরও উর্ধে উঠিতেছে। অতি উর্ধে উঠিয়া! মেইখান হইতে শৈবলিনীর 
দেহ নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে বলিয়া উঠিতেছে। যেখানে উঠিল, 
সেখানে অন্ধকার, শীত,_মেঘ নাই, তার! নাই, আলো! নাই, বায়ু নাই, শব 
নাই। শব নাই-_কিন্ত অকন্মাৎ অতি দূরে অধঃ হইতে অতি ভীম কলকল 
ঘরঘর শব শু পাইতে লাগিল -যেন অতিদৃরে, মধোভাগে, শত সহম্র সমূত্ 
এককালে গজিতেছে। পিশাচের। বলিল, এ নরকের কোলাহল শুন! যাইতেছে, 
এইখান হইতে শব ফেলিয়া! দাও। এই বলিয়া পিশাচের! শৈবলিনীর মন্তকে 
পদাঘাত করিয়া শব ফেলিয়া দিল। শৈবলিনী ঘুরিতে ঘুরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে, 
পড়িতে লাগিল। ক্রমে ঘূর্ণগতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে কুম্তকারের 
চক্রের স্ায় ঘুরিতে লাগিল । শবের মুখে, নাসিকা়, রক্তবমন হইতে লাগিল। 


১৬৪ ও বঙ্কিম উপভাসের 


ক্রমে নরকের গর্জন নিকটে শুনা যাইতে লাগিল, পৃতিগন্ধ বাড়িতে লাগিল-_ 
অকস্মাৎ সঙ্ঞানমৃতা৷ শৈবলিনী দূরে নরক দেখিতে পাইল। তাহার পরেই 
তাহার চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির হইল, তখন মে মনে মনে চন্দ্রশেখরের ধ্যান করিতে 
লাগিল, মনে মনে ভাকিতে লাগিল, _-«কোধায় তুমি, স্বামী ! কোথায় প্রতৃ! 
স্বীজাতির জীবনসহায় আরাধনাঁর দেবতা, সর্বে সর্বমঙ্গল! কোথায় তৃমি 
চন্রশেখর ! তোমার চরণারবিন্দে সহত্র, সহস্র, সহত্র, সহত্র প্রণাম ! আমায় 
রক্ষ। কর। তোমার নিকটে অপরাধ করিয়া, আমি এই নরককুণ্ডে পতিত 
হইতেছি_ তুমি রক্ষা না করিলে কোন দেবতায় আমায় রক্ষা করিতে পারে 
না আমায় রক্ষা কর। তুমি আমায় রক্ষা কর, প্রসন্ন হও, এইখানে আসিয়া 
চরণযুগল আমার মন্ত্কে তুলিয়! দাও, তাহ হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার 
পাইব।” 

এই বর্ণনাটিকে স্বপ্ন না বলে মানসিক বিকার বল! যেতে পারে। এইজন্যই 
চতুর্থ খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদদে যখন শৈবলিনী সম্পূর্ণ অগ্রকৃতিস্থ তখন চচন্্রশেখর 
দেখিলেম, জীবনেই শৈবলিনীর নরকভোগ আরম হইয়াছে।, 

একে কি আমর! বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবাগীশ মনের উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ 
করব? না মানবহাদযরের পাপ-পুণ্য বোধ সম্পর্কে যে দোলাচাল চিত্তবৃত্তি 
বিরাঁজমান তার প্রতীকরূপে গ্রহণ করব? আধুনিক ওপন্যাসিকগণ এই নীতি 
থেকে কতট। সরে আসতে পারেন--সেটা চিন্তার বিষয়। 

“যুগলাুরীয়” 'রাধারাণী, ও “ইন্দিরা” (ছোট )-কে বঙ্কিমচন্দ্র একত্রে 
'উপকথা' গ্রস্থের অস্ততূক্ত করেছিলেন। সেদিক থেকে 
এই তিনটি গ্রন্থের রচনারীতির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 
আছে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সহজ-সরল গল্পকথনরীতিকেই 


যুগলাঙ্গুরীষ রাধারাণী 
ইন্দির' 


গ্রহণ করেছেন। 

'যুগলাদুরীয়'তে রূপকথার একটি রাজ্যকে তিনি পাঠকের সামনে তুলে 
ধরেছেন। 'রাধারাণী'তে আছে রোমান্সের প্রাচূর্য। সরল গ্কামল বর্ণণা- 
রীতি যেন রাধারাণীর কোমল-মাধুর্ষময় চরিত্রের সংগে সামগরস্থপূর্ণ। 'রাধা- 
রাণী'র পাঠক লহ্বোধনটি লক্ষ্য করার মত। যেহেতু এখানে নারীর কাহিনী 
প্রাধান্য লাভ করেছে সেজন্য পাঠকসদ্বোধনে নারীন্থলভ ভাবটি প্রকাশ করা 
হয়েছে। ূ 

'ইন্দিরা? উপন্যাসের রচ নারীতিতে বঙ্কিম নৃত্নত্ব এনেছেন। ইংরেজী 
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সাহিত্যে তখন এ ধরণের উপন্তাস ছিল। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে বঙ্ধিমই প্রথম 
গল্পের পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়ে ঘটনা বর্ণনা করালেন | এই উপন্যাসের নায়িকা 
ইন্দিরাই গল্পনকথক। এই ধরণের উপন্যাসে কিছু অস্থবিধা আছে। একটি 
চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দন্ত ঘটনার বিশ্লেষণ কর] হয় বলে, অন্য চরিজ্গুলি 
তত পরিস্ফুট হতে পারে না। ইন্দিরা” উপন্যাসে অবশ্য ইন্দিরা যথাসম্ভব 
নিরপেক্ষ দৃষ্টি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। তবুও বলা যায় যে, ইন্দিরার 
বর্ণনার জন্যই তার স্বামীর কোন কৈফিয়ৎ ব| চিস্তাধার৷ পাঠকের সামনে 
উপস্থিত হয়নি। 

ইন্দিরা'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ও বৃহৎ সংস্করণের আক্ৃতিগত পার্থক্যের সংগে 
সংগে কিছু রীতিগত পার্থক্যও ঘটেছে। সংক্ষিপ্ত সংস্করণে পরিচ্ছেদের নাম- 
করণ ছিল না। পঞ্চম সংস্করণের নামকরণের অনেক গ্রলির মধ্যে স্সিগ্ণ কৌতুক- 
রস প্রকাশিত। এই সংস্করণে ছড়াগুলি সংঘোঁজিত হয়ে এক নৃতন শ্রী দান 
করেছে। “ইন্দিরা'র ভাষার মধ্যে একটি সারল্য ও পরিচ্ছন্ন রূপ প্রকাশিত। 

রজনী” উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা গুরুতপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর রচনারীতি। 
বঙ্কিম যেমন বাংল1 উপন্থাসের প্রকৃত শ্রষ্টা, তেমনি তিনি বাংল উপন্যাসের 
জগতে নৃতনতর রীতিরও প্রবর্তক। অবশ্ঠ, এই রীতি 
তিনি ইংরেজী উপন্তান থেকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি 
বলেছেন, উইল্‌্কি কলিন্স-এর “ ৬/020077 10 ড7110 নামক গ্রন্থে এই রীতি 
প্রথম ব্যবহৃত হয়। পরব্তাকালে রবীন্দ্রনাথের “ঘরে বাইরে? উপন্যাসে এই 
রীতি ব্যবহৃত হয়। এতে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মুখের কথায় কাহিনী বর্ণনা 
কর] হয়ে থাকে । এই প্রথার উপযোগিত] সম্বন্ধে বঙ্কিম দুটি যুক্তি ফিযয়ছেন। 
প্রথযতঃ, এর দ্বার] যার মুখে যে কথা শুনতে ভাল লাগে, তার মুখ দিয়ে সে- 
কথা বলা যায়। ছ্বিতীয়তঃ, 'রজনী' উপন্টাসের অনৈষগিক বা অগ্রাকৃত 
ব্যাপারের জন্য তিনি পাত্র-পান্রীদের উপরেই দোষারোপ করতে চেয়েছেন। 

বঙ্কিমচন্্র-প্রদত্ প্রথম যুক্তিটি সার্থক। রজনীর বর্ণনার রীতি এক, আবার 
লবঙ্গলতার বর্ণনার রস অন্য, অমরনাথের হতাশাব্যগ্ুক জীবনের আবোনও 
স্বতন্ত্র। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর ছ্বার1 বর্ণনার ফলে “রজনী”র একই আধারে বহু 
রসের প্লাবন দেখ! গেছে। তবে এর মধ্যে রিজনীর কথা'ই উৎকৃষ্ট ও শচীন্দ্রের 
বণিত অংশ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট 

ছিতীয় যুক্কিটি সম্বন্ধে বল! চলে 'য, অলৌকিকে বিশ্বাসস্থাপনের দাঁয় হয়তো! 


রজনী 


১৬৬ ৃ বঙ্কিম উপন্যাসের 


বিশিষ্ট চরিত্রের উপর চাঁপানে। যায়, কিন্তু সামগ্রকভাবে এর জন্ত লেখককেই 
দায়ী হতে হয়। 

এই রীতির দৌষও একটু আছে। বিভিন্ন চরিত্র, ঘটন! বর্ণন| করায় মনে 
হয় তার! কি যুক্তি ক'রে পর পর কাহিনী বর্ণনা করেছে? তা নইলে শৃঙ্খল 
বজায় রেখে কি করে বিভিন্ন চরিত্র পর পর কাহিনী বলে যাচ্ছে! এ বিষয়ে 
'রজনী'তে বঙ্কিম যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয়, ঘটনাটি ঘটে 
যাবার পর রজনী-লবঙ্গলতা-অমরনাথ ও শচীন যুক্তি করে কাহিনীটি রচন| 
করেছে। কিন্তু শেষাংশে অমরনাথ যেভাবে আবার উধাও হলেন, তাতে 
পাওুলিপির সন্ধানে তাঁর পশ্চাতে কাকে দৌড়াতে হয়েছিল কে জানে? তবে 
এ কর্তৃক ঘটন] বণিত হলেও, জাগা স্বাভাবিক ছিল। 
“বরষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিষয় নির্বাচনে যেমন নৃত্নত্ব দেখিয়েছেন, 
তেমনি রচনারীতিতেও পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। বিষয় এখানে বাস্তবের মাটি 
যেমনম্পর্শ করেছে, বর্ণনাতেও তেমনি বাশ্তবতার স্পর্শ 
রয়েছে। (দ্রঃ ১ম পরিচ্ছেদ)। অনাডম্বর শব্যোজন! 
ও বর্ণনার স্বাভাবিকত] ছারা তিনি বর্ধার নিষ্নলিখিত চিত্রটি কিভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছেন তা লক্ষ্য করা ধেতে পারে--ব্ধাকাল। বড় ছুদিন। সমশ্ত দিন 
বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও নৃর্য্যোর্নয় হয় নাই। আকাশ মেঘে 
ঢাকা ।” 

“বিষবৃক্ষ+ উপন্যাসের পত্রগুলি একটি গুরুত্পূর্ণ আঙ্গিকবৈচিত্র্য দান করেছে। 
এই উপন্যাসে মোট ১৪টি পত্র স্থান পেয়েছে । এর পূর্বেও বর্ধিমচন্্ কিছু পত্র 
ব্যবহার করেছেন এবং পরেও করেছেন। যেমন “কপালকুগ্ুলা” উপন্যাসে 
্রাহ্মণবেশী মতিবিবি কপালকুণ্ডাকে পত্র লিখে তার সংগে সংকেতস্থানে দেখা 
করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল । এবং সেই পএ কপালকুগুলার ভাগ্য বিপর্যয়ের 
একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'চন্ত্রশেখর' উপন্যাসে দালনীবেগম নবাবের 
উদ্দেশে পত্র লিখেছে । “গাজনিংহ* উপন্যাসে চঞ্চলকুমারীও রাঁণা রাঞ্জসিংহকে 
পত্র মারফৎ তীর মর্ধদারক্ষার জন্তু তাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্ত 
£বিষবৃক্ষণ উপন্যামের মত আর কোনও উপন্থাসে পত্রগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
গ্রহণ করেনি। 

পত্রের মাধ্যমে মনের ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়। তাই পত্র 
গুলিকে মানসিক আলোড়নের স্বরূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র উপযুক্ত ভাকে 


বিষবৃষ্ধ 
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ব্যবহার করেছেন। এই পত্রগুলি সংশ্লিষ্ট লেখকের চরিত্রের উপর আলোকপাত 
করতে সাহায্য করে। 

“বিষবৃক্ষ' উপন্ামে পত্রগ্ুলি লিখেছেন-__নগেন্ত্রনাথ, হরদেব ঘোষাল, 
হূর্বমূখী, কমলমণি ও ব্রম্মচারী। 

নগেন্দ্রনাথ কর্মোপলক্ষে কলকাতায় যাবার পথে কুন্দকে দেখতে পেয়েছেন। 
তাকে নিয়েই উঠলেন ভগিনী কমলমণির গৃহে । সেখান থেকে নগেন্্র তার 
প্রবাধী বন্ধু হরদেব ঘোষালকে লিখছেন (৬ পরিচ্ছেদ )। এই পঞ্জে নগেন্ 
রদিকতার সংগে কুন্দের বালিকাবগ্সের রূপের প্রশংস! করলেও, তার মনে ষে 
কুন্দের রূপের প্রভাব সঞ্চারিত হচ্ছিল তার ইংগিত পাওয়া যাঁয়। এ পরিচ্ছেদেই 
২নং পত্রটি এসেছে ক্র্মমূখীর কাছ থেকে নগেন্দ্রনাথের চিঠির প্রত্যুত্তর স্বরূপ। 
বোঝা যায় নগেন্্রনাথ হরদেেবে ঘোষালের মত কূর্যমুখীকেও চিঠিতে রসিকতার 
ছলেই কুন্দের কথ! লিখেছিলেন । তার উত্তরে স্্বমুখীর পত্র-_ 

“শামী শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম ন|। 
কলিকাতায়: তোমার এত দিন থাকিতে হইবে, তবে আমি কেনই বা 
নিকটে গিয়া! পদসেবা না করি? এবিষয়ে আমার বিশেষ মিনতি ; হুকুম 
পাইলেই ছুটিব| 

“একটি বালিক! কুড়াইয়। পাইয়া কি আমাকে তুলিলে? অমেক জিনিষের 
কাচারই মাদর | নারিকেলের ডাবই শীতল। এ অধম স্ত্বীজাতিও বুঝি কেবল 
কাচামিঠে? নহিলে বালিকাটি পাইয়া আমায় ভূলিবে কেন? 

“তামানা ?াউক, তুমি কি মেয়েটি একেবারে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া বিলাইয়া 
দিয়া? নহিলে আমি মেটি তোমার কাছে ভিক্ষা কবিয়া লইতাম। 
মেয়েটিতে আমার কাজ আছে। তুমি কোন সামগ্রী পাইলে তাঁছাতে আমার 
অধিকার হওয়াই উচিত, কিন্ত আজি কালি দেখিতেছি, তোমার ভগিনীরই 
পুরা অধিকার । 

“মেয়েটতে কি কাজ? আমি তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব। 
তারাচরণের জন্য একটি ভাল মেয়ে আমি কত খু'জিতেছি তা তজান। দি 
একটি ভা মেয়ে বিধাতা মিলাইয়াছেন, তবে আমাকে নিরাশ করিও ন!। 
কমল যদি ছাড়িয়া! দেয়, তবে কুন্দনন্দিনীকে আসিবার সময়ে সঙ্গে করিয়া 
লইয়। আপিও। আমি কম্নলকেও অন্থুরোধ বরিয়। লিখিলাম। আমি গহন। 
গড়াইতে ও বিবাহের আর আর উদ্ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । কলিকাতায় 


১৬৮ বন্ধিম উপগস্থাসের 


বিলম্ব করিও না, কলিকাতায় না কি ছয় মাঁদ থাঁকিলে মন্ধম্য ভেড়া হয়। আর 
যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়! থাক, তবে বল, আমি 
বরণভাল! মাজাইতে বসি।” 

এই চিঠির মাধ্যমে ক্ূর্বমুখীর স্বামীপ্রেম ও সরলতা যেমন প্রকাশিত, 
তেমনি কুন্দকে তারাচরণের সংগে বিবাহ দেবার জন্ত নিয়ে আসতে বলে সে 
নিজের জীবনের বিড়ঘ্বনার ভবিষ্যৎ বীজ বপন করেছে। অর্বোপরি-_স্বামীকে 
রসিকতার ছলে কুন্দকে বিবাহ করার বিষয়টির মধ্য দিয়ে হুর্যমুখীর ভবিস্তৎ 
ভাগ্য বিড়ঘনার (1707 01185) ইংগিত দান কর। হয়েছে। 

একাদশ পরিচ্ছেদ কমলমণিকে লেখা স্ুর্যমুখীর পত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
এই পত্রে মাধামেই আমরা জানতে পারলাম _কুন্দ ধীরে ধীরে কিভাবে 
নগেন্্রকে আচ্ছন্ন করছে ।-- 

“আমি আপনার চিত! আপনি সাজাইয়াছি। কুন্দনন্দিনী যদি না খাইয়। 
মরিত, তাহাতে আমার কি ক্ষতি ছিল? পরমেশ্বর এত লোকের উপায় 
করিতেছেন, তাহার কি উপায় করিতেন না? আমি কেন আপন! খাইয়া 
তাহীকে ঘবে আনিলাম? 

তুমি নে হতভাগিনীকে" যখন দেঁখিয়াছিলে, তখন সে বালিকা। এখন 
তাহার বয়ন্ষ১৭।১৮ বংসর হইয়াছে। সে যে সুন্দরী, তাহ। স্বীকার করিতেছি। 
সেই সৌনর্ধ্যই আমার কাল হইয়াছে। 

পৃথিবীতে যদি আমার কোন সখ থাকে) তবে সে স্বামী) পৃথিবীতে যদি 
আমার কোন চিন্ক থাকে, তবে সে স্বামী ; পৃথিবীতে যর্দি আমার কোন কিছু 
সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; সেই স্বামী, কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে 
কাঁড়িয়া লইভেছে। পৃথিবীতে আমার যদ্দি কোন অভিলাষ থাকে, তবে মে 
্বামীর ন্নেহ। সেই স্বামীর নহে কুন্বনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে । 

তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না । আমিতীহার নিন্দা করিতেছি না। 
তিনি ধর্ষাত্বা, শক্রতেও তাহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। 
আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে মাপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন । 
যে দিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যান্থুদারে কখন সেদিকে নয়ন ফিরান না। 
নিতান্ত প্রয়োজন ন। হইলে তাহার নাম মুখে আনেন না। এমন কি, তাহার 
প্রতি কর্কশ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। তাহাকে বিনা দোয়ে ভৎন। 
করিতেও শুনিয়াছি। 


উপাদান বিচার ১৬৯ 


তবে কেন আমি এত হাবড়হাটি লিখিয়! মরি? পুরুষে এ কথা জিজ্ঞাস 
করিলে বুঝান বড় ভার হইত) কিন্তু তুমি মেয়েমাহুয, এতক্ষণে বুঝিয়াছ। 
যদি কুন্দননন্দিনী অন্ত স্ত্রীলোকের মত তাহার চক্ষে সামান্। হইত, তবে তিনি 
'কেন তাহার প্রতি ন! চাহিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন? তাহার নাম মুখে না 
আনিবার জন্য কেন এত ষত্বশীল হইবেন? কুন্দননন্দিনীর জন্য তিনি আপনার 
নিকট আপনি অপরাধী হইয়াছেন। এ জন্ত কখন কখন ভাহার প্রতি অকারণ 
ভত্মনী করেন। দে রাগ তাহার উপর নহে__আপনার উপর। সে ভৎনন। 
তাহাকে নহে, আপনাকে । আমি ইহা বুঝিতে পারি। আমি এতকাল 
পর্যযস্ত অনন্থব্রত হইয়া, অন্তরে বাহিরে কেবল তাহাকেই দেখিলাম-_তীহার 
ছায়! দেখিলে তাহার মনের কথা বলিতে পারি_-তিনি আমাকে কি লুকাইবেন? 
কখন কখন অন্তমনে তাহার চক্ষু এদিক ওদিক চাহে কাহার সন্ধানে, তাহা কি 
আমি বুঝিতে পারি ন।? দেখিলে আবার ব্যস্ত হইয়া] চক্ষু ফিরাইয] লয়েন 
কেন, তাহ। ক বুঝিতে পারি না? কাহার কণ্ঠের শব্ধ শুনিবার জন্য, আহারের 
সময় গ্রাম হাতে করিয়াও কাঁণ তুলিয়া থাঞ্জেন, তাহ। কি বুঝিতে পারি না? 
হাতের ভাত হাতে থাকে, কি মুখে দিতে কি মুখে দেন, তবু কাণ তুলিয়া 
খাকেন,-কেন? আবার কুনের স্বর কাণে গেলে তখনই বড় জোরে হাপুস 
হুপুদ করিয়। ভাত খাইতে আরম্ভ করেন কেন, ত| কি বুঝিতে পারি না? 
আমার প্রাণাধিক সর্বদা প্রশন্নবদন_এখন এত অন্যমন] : কেন? কথা বলিলে 
কথ! কাণে না তুলিয়া, অন্থমনে উত্তর দেন “ই +_আমি যদি রাগ করিয়া! বলি, 
“আমি শীঘ্র মরি)” তিনি না শুনিয়। বলেন | এত অন্যমনা £ কেন? জিজ্ঞাসা 
করিলে বলেন, “মোকদমার জালায়।” আমি জানি, মোকদ্দমার কথা তাহার 
মনে স্থান পায় না। যখন মোকদমার কথা বলেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া কথা 
বলেন। আর এক কথা -_-এক দিন পাড়ার প্রাচীনার দল কুন্দের কথা কহিতেছিল, 
তাহার বালবৈধব্য, অনাখিনীত্ব এই মকল লইয়া তাহার জন্য দুঃখ করিতেছিল। 
তোমার সহোদর সেখানে উপস্থিত ছিলেন । আমি অন্তরাল হইতে দেখিলাম, 
তাহার চক্ষু জলে পুরিয়া গেল -তিনি সহসা দ্রতবেগে সে স্থান হইতে চলিয়া 
গেলেন। 

এখন একজন নৃতন দাসী রাখিয়াছি। তার নাম কুমুদ। বানু তাহাকে 
কুমুদ বলিয়া ডাকেন। কখন কথন কুমুদ বলিয়। ডাঁকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলেন। 
আর কত অপ্রতিভ হন! অপ্রতিভ কেন? 


১৭৪ পু বঙ্কিম উপদ্যাঁসের 


এ কথ। বলিতে পারিৰ না ষে, তিনি আমাকে অধত্ু বা অনাদর করেন। 
বরং পূর্বাপেক্ষা অধিক ঘত্ব, অধিক আদর করেন। ইহার কারণ বুঝিতে পারি। 
তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপরাধী । কিন্তু ইহাঁও বুঝিতে পারি যে, 
আমি তাহার মনে স্থান পাই না। যত্ব এক, ভালবাস! আর, ইহার মধ্যে 
প্রভেদ কি__আমরা স্ত্রীলোক সহজেই বুঝিতে পারি। "** 

এই পত্রের মধ্যে নগেন্দ্ের জন্ত স্্ধমুখীর উদ্বেগ, ভালোবাস! ও কুন্দকে নিয়ে 
শংক! যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা অন্যভাবে বর্ণনা করা ফেত না। 

এর উত্তরে চতুর্থসংখ্যক পঞ্জ্রটি লিখেছে কমলমণি। পতিপরায়ণা কমলমণি 
ু্মুখীর এই শংকাকে বিশেষ কোন গুরু টৈয়নি। তাই সে পু্বমুখীকে পরামশ 
দিয়েছে স্বামীর প্রতি বিশ্বাস ন। রাখতে পারলে সে যেন ডুবে মরে। 

| (ব্রঃ বিষবৃক্ষ। একাদশ পরিচ্ছেদ )। 

ইতিমধ্যে ধে ক'দিন অতিবাহিত হয়েছে তাতে নগেন্দ্রের মানসিক পরিবর্তন 

বা চাঞ্চল্য আরও বেশী প্রকাশিত। তার উল্লেখ রয়েছে ৫ম পঙ্জ হরদেব 
ঘোষধালের অন্ুযোগের মধ্যে যে নগেন্ত্র কেন চিঠির উত্তর দ্নেয় না। 

৬ষ্ঠ পত্রে নগেন্ত্র সংক্ষেপে হরদেবকে লিখেছেন-_-“আমার উপর রাগ করিও, 
না-আমি অধঃপাঁতে যাইতেছি।” 

৭ম পত্র সুর্যমূখীর কমলমণির কাছে আকুল প্রার্থনা--“একবার এসো ! 

৮ম পত্রটিও স্্যমূখী কমলমণিকে লিখেছে কুন্দের সংগে শ্বামীর বিবাহের 
প্রস্তাব জানিয়ে। এই চিঠির মধ্যে স্ু্মৃখীর বুকভাঙা আর্তনাদ লঘুছনের 
মাধ্যমে অত্যন্ত তাৎ্পর্যময় হয়ে উঠেছে। 

(ডঃ বিষবৃক্ষ, পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ) 
৯ম পত্রটির উল্লেখম্াত্র আছে। সেটি এীণচন্ত্র নগেন্্রকে ব্যঙ্গ করে লিখে- 
ছেন। বিষয়--নিঃলন্দেহে বিধব| কুন্দকে বিবাহ । 

১০ম পত্র নগেন্দ্রের উতর । এতে বিধবাবিবাহ ও কুন্দকে বিবাহের পক্ষে 
নগেন্দ্রনাথ ষে সমস্থ যুক্তি দেখিয়েছেন তা তার মনোবাপনাকে বাস্তব বূপদানের 
চেষ্ট। ছাড়া আর কিছুই নয়। 

(ত্রঃ বিষবৃক্ষ, পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ) 

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ্টির নামই “আশীর্বাদ-পত্র'। এটি উপ্ন্তাসের একাদশ 
সংখ্যক চিঠি। এই চিঠিতে কমলমণিকে হু্ধমূখী, কুনের সংগে নগেন্দের বিবাহ 
ও তার গৃহত্যাগের নংকল্পের কথ! জানিয়েছে। এই চিঠির মধ্যে স্বামীর গ্রতি 
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হূর্মমূখীর ভালবাস! ও মেই ভালবাঁনা থেকে বঞ্চিত হবার বেদনা অপরূপ কাব্য- 
নুষমামপ্ডিত হয়ে উঠেছে। চিঠিটি সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য-_ 

“যে দিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে, আমাতে আর তার কিছুমাত্র হ্থখ নাই, 
তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মারগ্রস্ত হইবেন, অথব। প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই 
দিনই মনে মনে সঙ্কপ্প করিলাম, যদি কুনদননিনীকে আবার কখনও পাই, তবে 
তাহার হাতে স্বামীকে সমর্পণ করিয়! তাছাকে হ্থখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে 
স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইৰ ; কেন না, আমার স্বামী 
কুদনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে 
পুনর্বার পাইয়। তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া 
চলিল।ম | 

“কালে বিবাহ হইবার পরেই আমি রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া ধাইতাম। কিন্ত 
স্বামীর যে সথের কামনায় আপনার প্রাণ আপনি বধ করিলাম, সে স্থখছুই এক 
দিন চক্ষে দেখিয়া যাইবার সাধ ছিল । আর তোমাকে আর একবার দেখিয়! 
যাইব দাধ ছিল। তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম-তুমি অবশ্য আসিবে, 
জানিতাম। এখন উভয় সাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমার যিনি প্রাণাধিক, 
তিনি স্থখী হইয়াছেন ইহা দেখিয়াছি। তোমার নিকট বিদায় লইয়াছি। 
আমি এখন চলিলাখ। 

“তুমি যখন এই পত্র পাইবে, তখন আমি অনেক দূর যাইব। তোমাকে 
যে বলিয়া আমিলাম না, তাহার কারণ এই ষে, তাহা হইলে তুম আদিতে 
দিতে না। এখন তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তোমরা আমার 
সন্ধান করিও না। 

“আর যে তোমার সহিত লাক্ষাৎ হইবে, এমত ভরস। নাই। কুন্দনন্দিনী 
থাকিতে আমি আর এ দেশে আসিব না_এবং আমার জন্ধানও পাইবে না। 
আমি এন পথের কাঙ্গালিনী হইলাম-ভিথারিণীবেশে দেশে দেশে ফিরিব-__ 
ভিক্ষা করিয়। দিনগত করিব-আমাকে কে চিনিবে? আমি টাকা কড়ি সঙ্গে 
লইলে লইতে পারিতাম, কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না। আমার স্বামী আমি ত্যাগ 
করিয়! চলিলাম--সোণ1-রূপ! সঙ্গে লইয়া! যাইব? 

“তুমি মামার একটি কাজ করিও। আমার স্বামীর চরণে আমার কোটি 
কোটি প্রণাম জানাইও | আমি তাহাকে পত্র লিখিয়া যাইবার জন্ত অনেক 
চেষ্ট। করিলাম, কিন্ত পারিলাম না। চক্ষের জলে অক্ষর দেখিতে পাইলাম 
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না--কাঁগজ ভিঞ্জিয়] নষ্ট হইল। কাগজ ছি'ড়িয়া ফেলিয়।৷ আবার লিখিলাম - 
আবার ছি ডিলাম--আবার ছি'ড়িলাম-কিন্ত আমার বলিবার যে কথা আছে, 
তাহ! কোন পত্রেই বলিতে পারিলাম না। কথা বলিতে পারিলাম ন! বলিয়া, 
তাহাকে পত্র লেখা হইল না। তুি যেমন করিয়া ভাল বিবেচনা কর, তেমনি 
করিয়া আমার এ সংবাদ তাহাকে দিও। তীহাকে বুঝাঈয়। বলিও যে, তাহার 
উপর রাগ করিয়া আমি দেঁশান্তরে চলিলাম না| তাহার উপর আমার রাগ 
নাই ; কখনও তাহার উপর রাঁগ করি নাই, কখনও করিব না। যাহাকে মনে 
হইলেই আহ্লাদ হয়, তাহার উপর কি রাগ হয়? তাহার উপর যে অচল! 
ভক্তি তাহাই রহিল, যত দিন না! মাটিতে এ মাটি মেশে, তত ধিন থাকিবে। 
কেন না, তাহার সহত্র গুণ আমি কখন তুলিতে পারিব না। এত গুণ কাহারও 
নাই বলিয়াই আমি তাহার দাপী। এক দোষে যদি তাহার সহস্র গুণ তুলিতে 
পারিতাম, তবে আমি তাহার দাপী হইবার ধোগ্য নহি। তাহার নিকট আমি 
জন্মের মত বিদায় লইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম, 
ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত ছৃংখে সর্বত্যাগিনী হইতেছি। 

“তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় হইলাম, আশীর্বাদ করি, তোমার স্বামী 
পুত্র দীর্ঘজীবী হউক, তুমি চিরম্থখী হও | আরও আশীর্বাদ করি যে, যে দিন 
তুমি স্বামীর গ্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আমুঃশেষ হয়। 
আমায় এ আশীর্বাদ কেহ করে নাই।” 

 দ্বাত্িংশত্তম পরিচ্ছেদে তিনটি চিঠি আছে। প্রথমটি হরদেব ঘোষালের 

প্রতি নগেন্্র দত্তের পত্র। এই চিঠিতে নগেন্্রনাথের কুন্দের প্রতি মোহভঙ্গ ও 
মুখী প্রতি ভালবামার প্রকাশ আছে। বিবাহের পনেরো দিনের মধ্যেই 
নগেন্্র বুঝতে পেরেছেন ক্র্ধ্যমুখী স্রধ্যঘ্খীই, কুন্দ তার অভাব পৃবণ করতে 
পারে না। 

এই চিঠির উত্তরে হরদেব ঘোষাল দীর্ঘ পত্রে দ্বার অত্যন্ত গভীর বিশ্লেষণের 
দ্বার ভালবাপার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। কুন্দের প্রতি 
নগেন্দের ভালোবাসা বপমোহ। কিন্তু রপমোহও যে কালক্রমে ভাঁলোবাঁপায় 
পরিণত হয় এ সত্য তিনি জানিয়েছেন। নগেন্দ্রনাথের প্রতি তার যথার্থ 
বন্ধুজনোচিত উপদেশ ।-_*তৃমি নিরাশ হইও ন|। স্্থমূখী অবশ্ত পুনরাগমন 
করিধেন- তোমাকে না! দেখিয়া তিনি কতকাল থাকিবেন? যত দিন ন 
আসেন, তুমি কুন্দনন্দিনীকে ম্মেহ করিও । তোমার পত্রাদিতে যতদূর বুঝিয়াছি, 


উপাদান বিচার ১৭৩ 


তাহাতে বোধ হইয়াছে, তিনিও গুণহীনা নহেন। রূপজ মোহ দূর হইলে, কালে 
স্থায়ী প্রেমের সঞ্চার হইবে | তাহা হইলে তাহাকে লইয়াই স্তখী হইতে পারিবে। 
এবং যদি তোমার জ্যেষ্ঠ! ভার্ধার সাক্ষাৎ আর ন! পাও, তবে তাহাকে তূলিতেও 
পারিবে। বিশেষ কনিষ্ঠ। তোমাকে ভালবামেন। ভালবাসায় কখন অধতু 
করিবে না; বেন না, ভালবাসাতেই মান্ষের একমাত্র নির্ষল এবং অবিনশ্বর 
হ্খ। ভালবাপাই মন্ুষ্ুজাতির উন্নতির শেষ উপায়- মন্তুয্ুমাত্রে পরস্পরে 
ভালবাসিলে আর মন্ুম্তুকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাঁকিবে না1” 

এই পত্রের উত্তর নগেন্দ্রনাথ দিয়েছেন কিছুদিন পরে। কিন্ত হরদেবের 
উপদেশ তিনি মানতে পারেন নি, অর্থাৎ কুন্ধকে আর মনপ্রাণ সমর্পণ ক'রে 
নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি । 

সর্বশেষ পত্রটি স্্যমুখীর নির্দেশে ত্রষ্মচারীকর্তৃক লিখিত (৩৫ পরিচ্ছেদ )। 
এতে মধুপুর গ্রামে সঙ্কটাপন্ন স্বমূখীর সংবাদ দিয়ে নগেন্্রনাথকে সেখানে যেতে 
বলা হয়েছে। 

শ্রীশচন্দ্রের উল্লিখিত পত্রটিকে বাদ দিলে মোট ৪টি পত্র 'বিষবৃক্ষ+ উপন্যাসে 
কাহিনীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। 
১/4বিষবৃক্ষ' উপন্যাসেও অলৌকিক ঘটনা স্থান পেয়েছে। পিতার মৃত্যুর পর 
কুন্দ পরলো কগতা জননীর জ্যোতির্ময়ী মূতি প্রত্যক্ষ করেছে। তিনি তাকে 
এক “দেবকান্ত” পুরুষ এইং "্ঠামাঙ্গী পদ্মপলাশলোঁচনা যুবতা"র কাছ থেকে দূরে 
থাকার জন্য সতর্ক ক'রে দিয়েছেন । এই ছু'জনকে কুন্দ পরবর্তীকালে নগেন্দ্র ও 
হীরা ব'লে সনাক্ত করেছে। যাঁকে কোনদিন সে দেখেনি তার হুবহু রূপ কিভাবে 
তার মনে পূর্বান্থে জাগা! সম্ভব, বঙ্কিম তার ব্যাখ্যা করেন নি। ৬ক্টাসের 
দ্ধারস্তের পূর্বে সীজারের প্রেতমূতি দর্শন অথব! হ্যামলেট কর্তৃক তার পিতার 
অশরীরী মৃতি প্রত্যক্ষ করার সংগে এর তুলনা ক] চলে না। কারণ এ ক্ষেত্রে 
কুন্দর দেখা মূতি তার কাছে অদৃষ্টপূর্ব ছিল। মৃত্যুর আগে পুনরায় কুন্দ যখন 
তার মাতার যুতি দেখতে পেয়েছে তখন তার কাছে সে আশ্রয় চেয়েছে হৃদয়ের 
জাল! জুড়াবার জন্য । এই ঘটনাটিকে কুন্দের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপরই ছেড়ে 
দিতে হয়। 

“কৃষ্ণকাস্তের উইল'-এর ঘটনাটি দু'টি খণ্ডে বিভক্ত, মোট ৫৬টি পরিচ্ছেদে 
বণিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে আছে ৩১টি পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীর খণ্ডে আছে ২৫টি 
পরিচ্ছেদ। ভ্রমরের চূড়ান্ত সর্বনাশ, অর্থাৎ গোবিন্দলালের গৃহত্যাগ এবং 
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যোহিণীর রূপরাশির ধ্যান প্রথম খণ্ডে বণিত হয়েছে। এখানেই ঘটনার 
[0108, অর্থাৎ কাজ শেষ হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় খণ্ডে শুরু হয়েছে 
90%6117, অর্থাৎ ফলভোগ। প্রায় কুড়ি বছরের দীর্ঘ 
কাহিনী উপন্যাসে বণিত হওয়ায়, ঘটনায় কিঞ্চিৎ 
শিথিলতা! এসে গেছে, কিন্তু কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ বর্ণনায় তার প্রয়োজন অস্বীকার 
করা যায় না। 


কাহিনী-বর্ণনায় কিঞ্চিৎ ক্রুটিও আছে। উপন্গাসের প্রথমে রুষ্কাস্তের 
স্ত্রী, পুত্রহয়_হরলাঁল ও বিনোদলাল, বিনোদলালের স্ত্রী ও শিশুপুত্র এবং কন্তা 
শৈলবতীর উল্লেখ আছে। কিন্তু উপন্টাসের মধ্যে বা শেষে তাদের আর কোন 
উল্লেখ নেই। উপন্যাসের আয়তনে তাদের সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ স্বরূপ কিছু বলার 
প্রয়োজন ছিল। 

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ কাহিনী-বর্ণনার প্রধান গুণ হল এর সরলতা । 
বঙ্কিম কোন আড়ম্বর না করে সোঁজান্থজি সরল ভাষায় বক্তব্যকে উপস্থাপিত 
করেছেন। তাই এর ট্রাজিক আবেদন সোজান্জি এত তীক্ষভাবে পাঠকের 
হৃদয়ে এসে বেঁধে । 

বঙ্কিমের চিরাচরিত রীর্তি_পাঠক-সঙ্কোধন ও সুক্্ম ইঙ্গিতের দ্বারা পরবর্তী 
ঘটনার পূর্বাভাষ স্ছচিত কর, এ উপগ্াসেও বর্তমান। একটি ইঙ্গিতের তাৎপর্য 
এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। বারুণীর উদ্যানে যখন গোবিন্দলাল 
রোহিশীর অধরে অধর স্থাপন করে স্ষ্্দিয়ে তাকে মচেতন করার চেষ্টা করছিল, 
তখন বঙ্কিম লিখছেন--“সেই-সময়ে ভ্রমর, একট! লাঠি লইয়া, একট! বিড়াল 
মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে ন। লাগিয়া, ভ্রমরেরই 
কপালে লাগিল।” এর চেয়ে ভালভাবে বোধ হম ভ্রমরের কপাল-ভাঙার 
ব্যগ্রনা দেওয়া যেত না। 

'রাজনিংহ' বঙ্কিমের মতে তার একমাত্র এতিহাসিক উপন্াস। তাই এর 
রচনারীতিতেও নৃতনত্ব ও অনন্ততা থাকবে আশা কর' যায়। সেই অনন্যতা 
রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে আবিষ্কার করেছেন, সেটি হল 
কাহিনীর গতিময়তা। এই গতির জন্য 'রাজসিংহ” 
উপন্তাসের কাহিনী অত্যতস্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । আবার এই গতির আোতে 
রাজসিংহ্র অনেককিছু অসম্পুর্ণত। চাঁপা পড়ে গেছে। 

«আনন্দমঠ' «দেবীচৌধুরাণী' ও 'শীতারাম+-স্বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের 


কৃষ্ণকান্তের উইল 


রাজপিংহ 
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রচনা। বয়সের পরিণতির সংগে সংগে রচনারীতিতেও পরিণত মনের ছাপ 
পড়েছে। বয়সের সংগে সংগে জীবনের মত রচনা- 

আনন্দমঠ, দেবী 

চৌধুরাধী; দীতারাম রীতিতেও অলংকারের আধিক্য খসেপড়ে। তাই ভাষ। 
হয় সহজ-সরল অথচ গভীর ভাবোগ্তক। রবীন্দ্রনাথের 

শেষপর্যের রচনাতেও আমর দেখেছি খধিহ্বলভ সরল অথচ গভীর 

বাক্যবিন্থাস। 

_ 'আনন্দমমঠ-এ সংক্ষিপ্ত বাক্য প্রয়োগে কিভাবে ভাবগাস্তীর্ঘ আনা হয়েছে 
তার উদ্দাহরণ হিসাবে 'উপক্রমণিকা? অংশটি পাঠ করে নিতে অনুরোধ করি 
“আনন্দমমঠ-এর গান ও সর্বোপরি 'বনদেমাতরম্*মন্ত্র এর রচনারীতিকে এক 
আশ্পর্য সুষমায় মণ্ডতত করেছে। 

“দববী চৌধুরাণী'তে ধর্মচেতন] প্রকাশিত হলেও কিছু এতিহাসিকতা ও 
সমাজচেতনা প্রকাশিত। তাই এর ভাষা অনেকট। গার্াস্থজীবনের ধূলি-মাটি 
ক্পর্শ করেছে। উদাহরণ হিসাবে প্রথম খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদটি আর একবার পাঠ 
করতে বলি। 

“সীতারাম' উপন্তাসে ধর্মতত্ব ও এতিহাসিক চেতনার অতিরেক কাহিনীতে 
আবার কিছু জটিলতা এনেছে । তাই ভাষা সর্বাংশে সরল নয়। 

বাংল! উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র 'ছুগেশননিিনী'তে যে ভাষা ও রীতি সম্বল ক'রে 
যাত্র। করেছিলেন, 'দীতারাম*-এ এসে তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অবশ্য 
এই ক্রমবিকাশের স্তর ঠিক ক্রমপর্ধায়ে প্রকাশিত হয়েছে এমন কথা৷ বল! যাবে 
না। কিন্তু পরিবর্তন ষে ঘটেছে ত1 উপলব্ধির জন্য আমর কয়েকটি বিষয় ক্রম- 
পর্যায়ে সাজিয়ে দিলাম । 

প্রথমেই বিভিন্ন উপন্তাসের কাহিনীর শুচনাংশটি লক্ষ্য করা যেতে 
পারে। 

(১) ৯৯৭ বঙ্গাবের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর 
হইতে মান্দাণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল- 


গমনোছ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দভ্রতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন । 
কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর ; কি জানি, যদ্দি কালধর্মে প্রদ্দোষকালে প্রবল 


ঝটিক। বৃষ্টি আরভ হয়, তবে সেই গ্রাস্তরে, নিরাশ্রয়ে য্পরনাস্তি গীড়িত হইতে 
হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই ুর্যাস্ত হইল) ক্রমে নৈশ গগন নীল- 
নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারভ্তেই এমন ঘোরতর অন্ধকার 
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দিগস্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা! অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ 
কেবল বিছ্যুদ্দীপ্চি গ্রদশিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।” 
( ছর্গেশননিনী ) 
(২) প্প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে 
একখানি যাত্রীর নৌক] গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পতৃ্স্‌ 
ও অন্যান্য নাবিকদক্াদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌক। দলবদ্ধ হইয়। যাতায়াত করাই 
তৎকালের প্রথা ছিল, কিন্তু এই নৌকারোহীর] সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই 
ষে, রাব্রিশেষে ঘোরতর কুজ্বাটিক। দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিন ; নাবিকেরা! দিউ- 
নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্‌ দিকে 
কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না| | নৌকারোহিগণ অনেকেই 
নিদ্র। যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুবা পুরুষ, «ই দুই জন 
মাত্র জাগ্রৎ অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের মহিত কথোপকথন কাঁরতে- 
ছিলেন। বারেক কথাবার্তা স্থগিত করিয়। বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মাঝি, আজ কত দূর যেতে পারিব?” মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 
“বলিতে পারিলাম না।” ( কপালকুগ্ডলা )। 
(৩) “একদিন প্রয়্া তীর্থ, গঙ্গা -য মূন+-সঙ্গমে, অপূর্ব প্রাবৃচ্িনানস্তশোভ। 
প্রকটিত হইতেছিল। প্রাবৃট্কাল, কিন্তু মেঘ নাই, অথবা যে মেঘ আছে, 
তাহ। হ্বর্ণময় তরঙ্গমাঁলাঁবৎপশ্চিম গগনে বিরাজ করিতেছিল। স্র্যদেব অস্তে 
গমন করিয়াছিলেন। বর্ধার জলসঞ্চারে গঙ্গ| যমুনা উভয়েই সম্পুর্ণশরী রা, 
যৌবনের পরিপূর্ণতায় উন্মা্িনী, ষেন ছুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পরম্পরে আলিঙ্গন 
করিতেছিল। চঞ্চল বসনাগ্রভাগবৎ তরঙ্গমালা পবনতাড়িত হইয়া কৃলে প্রতি- 
ঘাত কঠিতেছিল।” ( মুখালিনী )। 
(৪) “নগেন্ত্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। জো্ট মান, তুফানের সময় । 
ভার্য) স্ধমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়। দিয়াছিলেন, দেখিও নৌকা সাবধানে 
লইয়! যাইও, তুফান দেখিলে লাগাইও | ঝড়ের নময় কখন নৌকায় থাকিও 
না। নগেন্ত স্বীকৃত হইয়া নৌকারোহণ কঠিয়াছিলেন, নহিলে হ্মুখী ছাড়িয়া 
দেননা। কলিকাতা ন1! গেলেও নহে, অনেক কাঁজ ছিল।”  (বিষবৃক্ষ)। 
(৫) “অনেকদিনের পর আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। আমি উনিশ 
বৎসরে পড়িয়াছিলাম, তথাপি এ পর্বস্ত শ্বশুরঘর করি নাই। তাহার কারণ, 
আমার পিতা ধনী, শ্বশুর দরিদ্র |” ( ইন্দিরা )।, 
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(৬) “ছুই জনে উদ্ভানমধ্যে লতামগ্ুপতলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ৩ুখন 
প্রাচীন নগর তামলিপ্তের চরণ ধৌত করিয়া অনস্ত নীল সমুদ্র মুছু যুছু নিনা্দ 
করিতেছিল।” ( যুগলাঙ্ুরীয় )। 

(৭) “ভাগীরথীতীরে, আমন্কাননে বপ্িয়। একটি বাল ভাগীরথীর সান্ধ্য 
জলক্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে, নবহুর্বাশয্যায় শয়ন করিয়া, 
একটি ক্ষুত্র বালিকা, নীরবে তাহার মুখপাঁনে চাহিয়াছিল--চাহিয়!) চাহিয়া, 
চাহিয়া, আকাশ নর্দী বৃক্ষ দেখিয়া, আবার সেই মুখপানে চাহিয়। রহিল। 
বালকের নাম প্রতাপ-বালিকার শৈবলিনী। শৈবলিনী তখন পাত আট 
ব্মরের বালিক।--প্রতাপ কিশোর বরস্ক। ( চন্রশেখর )। 

(৮) “রাধারাণী নামে এক বালিক। মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল | বালিকার 
বয়ল একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই । তাহাদিগের অবস্থ পূর্বে ভাল ছিল-- বড়মান্ুষের 
মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই ; তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি 
মোকদ্দম] হয; সর্বস্ব লইয়া যোকদ'ম।) মোকদ্বমাঁটি বিধবা হ!ইকোর্টে হারিল। 
মে হারিবাখ!", শ্ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিকী জারি করিয়া ত্রান হইতে 
উহার্দিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি) ডিক্রীদার 
সকলই লইল | খরচা ও ওয়াশিলাত দিতে নদ যাহ ছিল, তাহাও গ্লেঃ 
রাধারাণীর মাতা অলঙ্করা'দ বিক্রয় করিয়া, প্রিবিকৌন্সিলে একটি আগীল 
করিল। কিন্ত আর আঠারের সংস্থান রহিল না| বিধবা একটি কুটারে মাশরয় 
লইয়। কোন প্রকারে খারারিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল । 
রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।” (রাধারাণী )। 

(৯) “তোমাদের স্থখদুংখ আমার কুখহ্ঃখ পরিমিত হইতে পারে না। 
তোমরা আর আমি ভিন্নপ্রকৃতি। আমার হ্খে তোমর: সখী হইতে পারিবে 
না--মামার দুঃখ তোমরা বুঝিবে না-আমি একটি ক্ষুদ্র যুখিকার গদ্ধে সুখী 
হইব; আর যোলকল। শশী আমার লোচনাগ্রে সহম্র নক্ষত্রম গুলমধ্যস্থ হইয়। 
বিকশিত হইলেও আমি সখী হইব না-আমার উপাখ্যান কি তোমর। মন দিয় 
শুনিবে? আমি জন্মান্ধ।” (রজনী )। 

(১০) এহরিস্রাগ্রামে এক ঘর বড় জমীদার ছিলেন। জমীদার বাবুর নাম 
কৃষ্ণকাস্ত রায়। কৃষ্ণকাস্ত রায় বড় ধনী; তাহার জমীদারীর মুনাফা প্রাঞজ ছুই 
লক্ষ টাকা। এই বিষম়ট। তাহার ও তাহার ভ্রাতা মামকান্ত রায়ের উপাক্জিত। 
উভয্ব ভ্রাতা একত্রিত হইয়! ধনোপার্জন করেন। উভন্ন ভ্রাতার পরম সম্প্রীতি 

১ 


১৭৮ বহ্কিম উপন্তামের 


ছিল, একের মনে এমত মনেই কন্মিন্‌ কালে জন্মে নাই যে, তিমি অপর করৃকি 
প্রবর্চিত হইবেন। জমীদারী মবলই জ্যেষ্ঠ কষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। 
উভয়ে একারতূক্ত ছিংলন। রামকান্ত রায়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল- তাহার 
নাম .গাবিন্দলাল। পুত্রটির জন্মাবধি) রামকান্ত রায়ের মনে মনে সংবল্ল হইল 
যে, উভয়ের উপাজিত বিষয় একের নামে আছে, অতএব পুত্রের মঙ্গলার্থ তাহার 
বিহিত লেখাপড়া করিয়৷ লওয় কর্তব্য। কেন না, যদিও তাহার মনে নিশ্চিত 
ছিল যে, কৃষ্ককান্ত কখনও প্রবঞ্চন! অথবা তাহার প্রতি অন্থায় আচরণ করার 
সম্ভাবনা! নাই, তথাপি ক্চকান্তের পরলোকের পর তাহার পুরা কি করে) 
তাহার নিশ্চয়তা কি? কিন্তু লেখাপড়ার কথা মহজে বলিতে পারিলেন না-_ 
আজি বলিব, কালি বলিব, করিতে লা'গলেন। একদা গ্রয়োজনবশতঃ তালুকে 
গেলেন সেইখানে অকন্মাৎ তাহার মৃত্যু হইল।” ( রুষ্ককান্তের উইল )| 

(১১) “রাজস্থানের পার্বত্গ্রদেশে রূপন্গর নামে একটি ক্ষুপ্র রাজ্য ছিল। 
রাজ্য ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, তাঁর একটা রাজা থাকিবে| রূপনগরেরও রাজা 
ছিল। কিন্ধু রাজ্য ক্ষু্র হইলে রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ার আপত্তি নাই-_ 
কূপনগরের রাজার নাম বিক্রমসি'হ। বিক্রমসিংহের 'আরও সবিশেষ পৰিচয় 
পশ্াং দিতে হইবে” । রাজ্মিংহ)। 

(১২) “অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরধ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্মই শাল, কিন্ত 
তন্থিন আরও অনেকজাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় 
পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত -শ্রণী টলিয়াছে। বিচ্ছেদশূনট, ছিতশৃন্প, আলোব- 
প্রবেশের গথমাতরশূন্থ ; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, 
ক্রোণের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বি্ষপ্ত করিতে করিতে 
চলিয়াছে। নীচে অদ্ধকার| মধ্যান্েও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক ! তাহার 
ভিতরে কখন ময় যায় না। পাতার অনস্ত মর্মর এবং বন্য গশ্পক্ষীর রব 
ভিন্ন অন্য শব তাহার ভিতর শুন! যায় না” ( আননামঠ )।| 

(১৩) “ও পি- ও পিপি-_ ও প্রযুন্ঈ- ও পোড়ারমুখী 

“যাই মা” 

ম। ডাকিন_মেয়ে কাছে আদিল। বন্লিল। “কেন ম11” 

ম| বলিল) “যা না-ঘোষেদের বাড়ী থেকে একটা বেগুন চেয়ে নিয়ে 
আয় না।” 


উপাদান 'বিচার ১৭৯ 


রযুল্লধূখী বলিল, “আমি পারিব না| আমার চাইতে লজ্জা করে।” 

( দেবী চৌধুরাণী )। 

১৪) “পূর্বকালে, পূর্ববাঞ্গালায় তুষণা নামে এক নগরী ছিল। এখন 
উহার নাম “ভূষনো”। যখন কলিকাতা নামে ক্ষুদ্র গ্রামের কুটারবাসির। 
বাঘের ভয়ে রাঞজ্জরে বাহির হইতে পারিত নাঃ তখন সেই ভূষণাগ্ন একজন 
ফৌজদার খাস করিতেন। ফৌজ্দারের। স্থানীয় গব্পর ছিলেন; এখানকার 
স্থানীয় গবর্ণর অপেক্ষা তীরের বেতন অনেক বেশী ছিল। নুতনাং খুষণা! স্থানীয় 
রাজধানী ছিল।” ( মীতারাম '। 

এবার বিভিন্ন উপন্তাসের কাহিনীর সমাপ্তি অংশটুকু ক্রমপর্ধায়ে অনুধাবন 
কর। যেতে পারে। 

(১) “আয়েষ। বাতায়নে বসিয়া অনেকম্সণ চিন্তা কপ্লেন। অন্দুলি হইতে 
একটি অস্কুরীয় উন্মাচন করিলেন। দে অস্থুরীয় গরলাধার। একবার মনে 
করিতেছিলেন, “এই রম পান করিয়া এখনই সকল তুষ্কা নিবারণ করিতে 
পারি।” আ।.।র 'ভাবিতেছিলেন। “এই কাজের জন্য কি বিধাতা আমাকে 
সংসারে পাঠাইয়াছিলেন 1 যদ্দি এ যন্ত্র) সহিতে না পাঁরিলাম, তবে নাশিজম্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন? জগৎমিহ শুনিয়াই ঝাঁকি বলিবেন 1” 

মাবাঁর অমুর"য় অঙ্থুলিতে পরিলেন। আবার কি তাবিয়া খুলিয়া লইলেন। 
ভাঁবিলেন, “এ লোভ সংধণ বরা রমণীর অসাধ্য) গ্রলোভনকে দূর 
করাই পাল !” 

এই বলিয়। আট়েয। গরলাধাঁর অঙ্গুরীয় দর্গপরিখীর জনে নি্দিপ্ত করলেন ।” 

( ছাঃশিননিনী )। 

২) “না-মুনযি 1 না 1-"তইরশ উচ্চ শব করিয়া নবকুমার কপাঁল- 
কূপ্তগাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রাণ করিলেন। কপালকুণুলাকে আর 
পাইলেন ন|| টৈত্রবায়ুতাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আগিয়া, তীরে যায় 
কপালকুগুল। দাঁড়াইয়া, তথায় তটধোভাগে গ্রহত ₹ইল। অমনি তটমৃত্তিকাখ ও 
কপালকুগুলাদহিত ঘোর রবে নদী প্রবাহমধো গন হঃয়া পড়িল। নবকুমার 
তীরভঙ্গের শব শুনিলেন, কপালকুগ্লা অস্তহিত হইল দেখিলেন। অমনি 
তৎপশ্চাৎ লম্ফ্ দিয়া জলে পড়িলেন। নবকৃমার সন্তরণে নিতান্ত অক্ষম ছিলেন 
না। কিছুক্ষণ ঈাতার দিয়া! কপালকুগুনার অস্বেষ?। করিতে লাগিলেন। তাহাকে 
পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন ন1। 


১৮০ ৃ বঙ্কিম উপন্যাসের 


সেই অনন্ত গঙ্গা প্রবাহমধ্যে, বসস্তবা মুবিক্ষিপ্ধ বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে 
হইতে কপালকুগুল! ও নবকুমার কোথায় গেল 1” ( কপালকুগ্ডলা ) 

(৩) “শাস্তশল যখন দেখিস যে, হিন্দুর আর রাজ্য পাইবার সম্ভাবনা নাই, 
তখন মে আপন চতুরতা৷ ও কর্মদক্ষতা দেখাইয়া যবনদিগের প্রিয়পাত্র হইবার 
চেষ্টা করিতে লাগিল। হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা 
শীঘ্রই সে মনগ্লাম পিদ্ধ করিয়া অভীষ্ট রাঁজকা্যে নিযুক্ত হইল।” (মৃণালিনী ) 

(দেবেজের মৃত্যুর পর, কত দিন তাহার উদ্ভানমধ্যে নিশীথ সময়ে 
রক্ষকে ভীতচিত্তে শুনিয়াছে যে, স্বীলৌক গায়িতেছে-_ 

“ম্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মগ্ডনং 
দেহি পদ্দপল্পবমুদারং |” 

আমর! বিষবৃক্ষ সমাধ্ধ করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে 
অমৃত ফলিবে।” ( বিষবৃক্ষ ) 

(৫) “গৃহিণী ও রামরাম দর্ত অনেক দিন হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। 
কিন্ত আর যাওয়! ঘটে নাই। আমি স্ু'ভাষিণীকে ভুলি নাই। ইহ্জন্মে তুলি 
না| স্থুভাষিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম ন।।” (ইন্দিরা) 

(৬) “পুরন্দর কহিণেন, “মহারাজ! আপনি যেমন আমার চিরকালের 
মনৌরথ পূর্ণ করিলেন, জগদীশ্বর এমনই আপনার কল মনোরথ পূর্ণ করুন। 
অগ্য আমি যেমন স্থখী হইলাম, এমন সখী কেহ আপনার রাজ্যে কখন বাস করে 
নাই।” ( যুগলান্ধুরীয় ) 

(৭) “তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্জিয়জয়ে কষ্ট 
নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে ফা! যেখানে, রূপ অনন্ত 
প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, স্থে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের 
দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ষ পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে 
মরিতে হয় না), সেই মহ্বধ্যময় লোকে যাও! লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে 
পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না৷!” ( চন্দ্রশেখর ) 

(৮) “এই বলিয়া রাধারাণী যে হীরকহার রুন্সিণীকুমারকে পরাইতে 
গিয়াছিলেন, তাহা আনিয়া বসস্তের গলায় পরাইয়। দিলেন। 

তার পর শুভ স্ধগ্নে শুভ বিবাহ হইয়। গেল।” (রাধারাণী ) 

(৯) “আমি জিজ্ঞাস| করিলাম, “কে এটি 1” 

শচীন্ত্র বলিলেন, “আমার ছেলে।” 
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আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “ইহার নাম কি রাখিয়াছেন !” 
শচীন্ত্র বলিলেন, “অমর প্রসার্দ।” 
আমি আর সেখানে ঈাড়াইলাম না।" (রজনী ) 
(১০) “শচীকান্ত বিনীত'ভাবে বলিলেন, “সন্ন্যাসে কি শাস্তি পাওয়া যায়?” 
গোবিন্বলাল উত্তর করিলেন, “কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাঁসের জন্য আমার 
এ খন্নযাণীর পরিচ্ছদ । ভগবৎ-পাদপদ্মে মন:স্থাপন ভিন্ন শাস্তি পাইবার আর 
উপায় নাই । এখন তিনিই আমার সম্পত্তি -তিনিই আমার ভ্রমর-_ভ্রমরাঁধিক 
ভ্রমর |” 
এই বলিয়! গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। আর কেহ তাহাকে হরিদ্রা গ্রামে 
দেখিতে পাইল ন1।” ( কষ্ণকান্তের উইল ) 
(১১) “গরঙগজেবের উত্তম এতিহানিক তুলনার স্থল স্পেনের দ্বিতীয় 
ফিলিপ । উ5য়েই প্রকাণ্ড সামাজ্যের অধিপতি । উভয়েই এশ্বর্যে, সেনাবলে, 
গৌরবে আর সকল রাজগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চ । উভয়েই শ্রমশীলতা, 
সতর্কত| +:.?₹ রাঙ্গকীয় গুণে বিভূষিত ছিলেন। কিন্তু উভয়েই নিষ্ঠুর, 
কপটাচাধ, ক্রুর, দাম্ভিক, আত্মমাত্রহিতৈষী এবং প্রজ্জাপীড়ক। এজন্য উভয়েই 
আপন আপন সাআ[জ্য-ধ্ব'সের বীজ বপন করিয়া গিপ্লাছিলেন। উভয়েই ক্ষুদ্র 
শক ছার! পরাজত ও অপমানিত হইয়াছিলেন ;-ফিলিপ ইংরেজ (তখন 
ক্ষু্রজাতি ) ও ওলন্দাজের দ্বারা, 'ইরদজেব মারহাট্। ও রাজপুতের দ্বারা । 
ম[রহাট। শিবাজ। ও ইংলগ্ডের তৎকালিক নেত্রী এলিজাবেখ পরস্পর তুলনীয় । 
কিন্তু তদপেক্ষা ওলন্দাজ উইলিয়ম ও রাজপুত রাজসিংহ বিশেষ প্রকারে 
তুলনীয়। উগয়ের কীতি ইতিহাসে অতুল। উইলিয়ম ইউরোপে দেশহিতৈষী 
রনাত্া বীরপুসষের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন--এ দেশে 
ইতিহাস নাই, কাজেই রাজসিংহকে কেহ চেনে না।” (রাজনিংহ ) 
(১২) “এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব 
শোভা! সেই গভীর বিষুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুভূজি মৃত্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে 
দেই মহা প্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষঘূতি শোভিত--একে অন্তের হাত ধরিয়াছে। 
কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া! ভক্তিকে ধরিয়াছে_ধর্ম আসিয়া 
কর্মকে ধরিয়াছে; বিমর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আপিয়) 
শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শাস্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ 
প্রতিষ্ঠ। মহাপুরুষ বিসর্জন। 
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বিমর্জন আগিয়! গ্রতিষ্ঠাকে লইয়! গেল।” (আনন্দমঠ ) 

(১৩) এখন এসো, প্রছুল্প! একবার লোকালয়ে দাড়াও--আমরা 
তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাড়াইয়। বল দেখি, “আমি 
নৃতন নহি, আমি পুরাতন । আমি সেই বাক্য মাত্র; কতবার আপিয়াছি, 
তোমরা আমায় ভূলিয় খিয়াই, তাই আবার আধিলাম-- 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কতাম। 
ধর্মসংস্থাপনার্ধায় সম্ভবামি যুগে যুগে। 
( দেবী চৌধুরাণী) 

(১৪) “পাম। তুমিও যেমন ! ও সব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্যাস মাত্র। 

শ্াম। তা! এটা উপন্তাঁম, না ওট! উপন্যাস, তার ঠিক কি? ওটা 
ন] হয মুনলমানের রচা। তা যাক গিয়ে _আমর!| আর্দাব ব্যাপারী_ জাহাজের 
খবরে কাজ কি? আপনার আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এসেছি, এই ঢের। 
এখন তাম়াকট! ঢেলে সাজ দেঁখি। 

রামটাদ ও শ্যামা তামাক ঢালিয়া সাজিয়! খাইতে থাকুক। আমরা 
ততক্ষণ গ্রন্থ সমাপন করি ।” ( সীতারাম ) 

বন্কিম-উপন্ত।সে নায়িকা গ্রতিনায়িকার রূপবর্ণনা একটি বিশেষ পরিচিত 
বিষয়। উপন্যাসের সেই প্রাথমিক যুগে এইজাতীয় রূপবর্ণনার একটি বিশেষ 
প্রবণত| ছিল। সবপময় রূপ যেবাহিক্ক বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, এমন 
নয়। অনেকক্ষেত্রে এই রূপবর্ণনার মধ্য দিয়ে বঙ্ধিমচন্্র চার বৈশিষ্ট্যটিকেও 
ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আমরা পর-পর বঙ্কিম-উপন্টাসের কিছু 
ন(যিক] বা প্রতিনায়িকার রূপের ডালি সাজিয়ে দিলাম, পাঠকগণ এ থেকে 
হয়তে৷ নতুন কিছু চিন্তার খোরাক পাবেন। 

(১) “তিলোতমার বয় ষোড়শ বৎসর, স্ৃতন্নাং তাহার দেহায়তন প্রগল্‌- 
ভবয়মী রমণীর্িগের স্তায় অগ্ভাপি সম্পুর্ণতী প্রাপ্ত হয় নাই। দেহায়তনে ও 
মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল। স্বগঠিত স্থগোল ললাট, অপ্রশস্ত নহে, 
অথচ অতিপ্রশস্তও নহে, নিশীথ-কৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশাস্তভাব-প্রকাশক ; 
তৎপার্থে অতি নিবিড়-বর্ণ কুপ্চিতালক সকল ভ্রযুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংসে, 
উরদে আসিয়! পড়িয়।ছে ; মস্তকের পণ্চান্ভাগে অন্ধ ্কারময় কেশরাশি সবিন্তন্ত 
মুক্তাহারে গ্রধিত রহিয়াছে; ললাটতলে জযুগ স্থুবপ্িম, নিবিড়-বর্ণ, চিত্রুকর- 
লিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক পুগ্মাকার ; আর এক ছুত। স্কুল হইলে নির্দোষ 
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হইত। পাঠক কি চঞ্চল চক্ষু ভালবাঁল ? তবে তিলোত্তমা তোমার মনোরধিনী 
হইতে পারিবে ন। তিলোত্তমার চক্ষু অতি শান্ত; তাহাতে “বিদ্যা মন্ফুরণ- 
চকিত" কটাক্ষ নিক্ষেপ হইত না| চক্ষু দুর্ট অতি প্রশস্ত, অতি সুঠাম, অতি 
শাস্বজ্যোতিঃ ' আর চক্ষু বর্শ, উষ[ চালে হুর্যোদয়ের কিঞিত পূর্বে, চন্্রান্তের 
সময়ে আকাশের যে কোমল ন'লব্র্ণ প্রকাশ পার, সেইরূপ) সেই প্রশস্ত 
পরিফর চক্ষে খন তিলোত্তম। দৃষ্টি করিতেন, তখন তাহাতে কিছুমাত্র কুটিলত! 
থাকিত *17 তিলোন্তম। অপান্গে মর্দদৃি করিতে জানিতেন না, দৃষ্টিতে কেবল 
স্প্টত| আর সরলতা) দৃষ্টির দরল তাও বটে, মনের মইলতাও বটে) তবে যদ্দি 
তাহ।র প|নে কেহ চাহি দেখিত, তবে তৎক্ষণাৎ কোমল পল্পৰ ছুখানি পড়িয়া 
যাইও; তিলোত্তম। তখন ধরাতল ভিন্ন অন্থত্র দৃষ্টি করিতেন না। ওষ্ঠাধর 
দুখানি গোলাধী, রসে উপল করিত) ছোট ছোট, একটু ধুখান, একটু ফুলান, 
এ+টু গণি হাসি, সে ৪ঠাখরে যি একপাঁর হা'দ দেখিতে, তবে যোগী হও, 
মুনি হও, যুৰ। হও, বু. হ৭, আর ভু(নতে পারিতে না। অ“চ সে হামিতে 
সরলতা] ও বালিকা গাব ব্যতীত আর কিছুই ছিল ন]। 

তিলোন্তমার শরীর কুগঠন হইয়াও পূর্ণ(রত ছিল ন।) বয়সের নবীনতা 
প্রযুন্ষই হণ ধ। খরাবের স্বাঙ্গাবিক গঠনের জন্যই ,হউ*, এই জন্র দেহে 
ঈগখণত] ব্যতীত সুলতা ছিল না। অথচ ততম্বীর শরীর মধো সকল স্থানই 
স্থগোশ আর স্থললিত। স্থগোল গঙ্োষ্ঠে রত্ববলয় ; স্থগোল বাহুতে হীরকমগ্ডিত 
তাড়, স্থগোল অঙ্কুলিতে অন্গুরীঘ় ; স্থগোল উঠতে মেখলা ॥ স্ুগঠন অংসোপরে 
স্ব্ণছার) স্গঠন কঠে রত্বী , সর্বত্রের গঠন খুন্দর |” ( তিলোভম] ) 

(২) “আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাখিশতি বংসর হইবেক। আম্মেষ! দেখিতে 
পরম! সুন্দরী, কিন্তু মে রীতির পৌন্দ্্য দুই চারি শঙ্ষে মেবূপ এুণটিত করা 
ছুঃনাধা। তিলোত্তমাও পরম রূপবতী, কিন্তু আয়েষার সৌন্দর্ধ্য নে রীতির 
নহে, স্বিরযৌবন! বিষলারও এ কাল পর্যান্ত কূপের ছট। লোক-মনোমোহিনী 
ছিল, আব্যোর কূপকাশি তদনুক ও নহে । কোন কোন তরুণীর সৌনর্ধয 
বাঁপন্তী যল্লিকার ন্যায়; নবক্ফুট, ব্রীড়াপস্কচিত, কোমল) নির্মল, পরিমলময় | 
তিলোত্তমার মৌন্দর্ধ্য সেইরূপ । কোন রমণীর রূপ অপরাহ্ধের স্থনপদ্মের ন্যায়; 
নির্বাণ মুদদিতোনুষ, শুক্কপল্পব, অথচ স্থশোভিত, অধিক বিকসিত, অধিক 
প্রহাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ । বিমূলা সেইরূপ সুমী । আয়েষার লৌন্দর্য নব- 
রবিকর-ফুল্প জলনলিনীর ন্যায়) হবিকাশিত স্থবামিত,রমপরিপূর্ণ, রৌনরপ্রদীপ্ত; 
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না সঙ্কুচিত, না বিশ্ব্ক ঃ কোমল, অথচ প্রোজ্জন ; পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌনর 
প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না। পাঠক মহাশয়, “রূপের 
আলো” কখন দেখিয়াছেন? ন! দেখিয়া থাকেন, শুনিয়া থাকিবেন। অনেক 
হুনারী রূপে “দশ দিক আলো” করে| শুনা যায়, অনেকের পুহবধূ “ঘর আলো" 
করিয়া থাঁকেন। ব্রজধামে আর নিখস্তের যুদ্ধে কালে রূপেও আলো 
হইয়াছিল। বস্তুতঃ পাঠক মহাশয় বুঝিক্বাছেন, “রূপের আলো” কাহাকে বলে? 
বিমলা রূপে আলো! করিতেন, কিন্তু সে প্রদীপের আলোর মত; এক্টু একটু 
মিট্‌মিটে, তেল চাঁই,নহিলে জলেন। ) গৃহকাঁ্ষেয চলে? নিয়ে ঘর কর, ভাত রাস্ধ, 
বিছান। পাঁড়, সব চলিবে, কিন্ধু স্পর্শ করিলে পড়িয়া মরিতে হয়। তিলোত্বমাও 
রূপে আলে। করিতেন_সে বালেন্দু-জ্যোতির ন্যায়; স্থবিমল, সুমধুর, স্থুশীতল) 
কিন্ত তাহাতে গৃহকাধ্য হয় না, তত প্রথর নয়, এবং দূরনিঃশ্ত। আয়েযাও 
রূপে আলে! করিতেন, কিন্তু সে পূর্বাহ্ণ কুর্ধযরশ্বির ন্যায় প্রদী্চ, প্রভাময়, 
অথচ যাহাতে পড়ে, তাহাই হাসিতে থাকে। 

যেমন উগ্ভানমধো পন্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেয়নই আয়েয|) এজন্থ 
তাহার অবয়ব পাঠক মহাশয়ের ধ্যান-প্রপ্য করিতে চাহি। যদ্দি চিত্রকর 
হইতাম, যদি এইখানে তুলি, ধরিতে পারিতাঁম, যদি সে বর্ণ ফলাইতে পারিতাম। 
ন] চম্পক, ন! রক্ত, না শবে তপন্কে|র€, অথচ তিনই মিশিত, এমত বর্ণ ফলাইতে 
পারিতাম; যদি সে কপাল তেমনই নিটোল করিয়া আকিতে পারিতাম; 
নিটোল অথচ বিস্তীর্ণ, মন্থের রঙ্গতৃমি__স্বরূপ করিয়া লিখিতে পারিতাম ) 
তাহার উপরে তেমনই স্থরঙ্কিম কেশের সীমারেখা দিতে পারিতাম ; সে রেখা 
তেমনই পরিষ্কার, তেমনি কপালের গোলাকৃতির অন্ুগামিনী করিয়া আকর্ণ 
টানিতে পারিতাম) কর্ণের উপরে মে রেখা তেমনই করিয়া ঘুরাইয়! দিতে 
পারিতাম; ফি তেমনই কালে! রেশমেয় মত কেশগুলি লিখিতে পারিতাঁম ; 
কেশমধ্যে তেমনই করিয়া কপাল হইতে সি'খি কাটিয়া দিতে পারিতাম-- তেমনই 
পরিক্ষার, তেহনই স্ম্ম। যদি তেমনই করিয়া কেশ রঞ্জিত করিয়া দিতে পারিতাম ; 
যর্দি তেমনই কারয়া লোল কবরী বাধিয়া দিতে পারিতাম; যদি সে অতি 
নিবিড় ভ্রগুগ আফিয়া! দেখাইতে পারিতাষ ; প্রথমে যথায় ছুটি জর পরম্পর 
সংযোগাশয়ী হইয়া মিলিত হয় নাই, তথা হইতে যেখানে যেমন বদ্ধিতায়তন 
হইয়া! মধ্যস্থলে না৷ আমিতে আসিতেই যেরূপ স্ুলরেখ হইয়াছিল, পরে আবার 
যেন ক্রমে ক্রমে পুল্মাকারে কেশবিন্তামরেখার নিকটে গিয়! শৃচ্য গ্রবৎ সমাপ্ত 
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হইয়াছিল, তাহা যদি দেখাইতে পারিতাষ ; যদি সেই বিদ্যা্দযিপূর্ণ মেঘবৎ। 
চঞ্চল, কোমল, চক্ষুঃপল্পৰ লিখিতে পারিতাম 7 যদি সে নগ্ননমৃগলের বিস্তৃত 
আয়তন লি'খতে পারিতাম; তাহার উপরিপল্পব ও অধ:ঃপলবের সুন্দর 
বন্ধ ভঙ্গী, সে চক্ষব নীলালক্রকপ্রভা, তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ স্বুল তারা! লিখিতে 
পারিতাম ) যদি সে গর্ববিস্ফারিত রন্ধদমেত সুনাসা, সে রসময় ওষাধর, সে 
কবরী-্পৃষ্ট প্রত্রশ্থেত গ্রীবা, সে কর্ণাভরণম্পর্শপ্রাথী গীবরাংস, সে স্কুল কোমল 
রন্রালঙ্করখচিত বাহু, যে অঙ্গুলিতে রত্থাঙ্গুরীয় হীনভাস হইয়াছে, সে অঙ্গুলি, 
সে পন্মারক্ত, কোমল করপল্লব, সে মুক্তহার-প্রভানিন্দী গীণরোন্গত বক্ষঃ, সে 
ঈষদদর্ঘ বপুর মনোমোহন ভঙ্গী, যদি সকলই লিখিতে পারিতাম, তথাপি তুলি 
স্গর্টকরিতাম না। আয়েষার সৌন্দধ্যণার, সে সমুদ্রের কৌস্তভরতু, তাহার 
ধীর কটাক্ষ! সন্ধ্যাসমীরণকম্পিত নীলোৎপলতুল্য ধীর মধুর কটাক্ষ! কি 
প্রকারে লিখিব ?” ( আয়েষ।) 
(৩) “-**অপূর্ব মতি ! সেই গাল্তীরনাদী বারিধিতীবে, মৈকতভূমে অম্পষ্ট 
সন্ধ্যালে+7:« ছট্ছাইয়। অপর্ধ রমণীগৃতি । কেশভাহ--অবেণসঙ্ঘধ, সংসপিত, 
রাশীকৃত, আগ্ুল্ফলম্বিত কেশভার ; তদ্দগ্রে দেহরত্ু ; যেন চিত্রপটের উপর 
চিত্র দেখ! যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচূর্ধ্য মুখম গুল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতে- 
ছিল ন! -তখাপি মেঘবিচ্েদনি:হত চন্রশ্মির সায় গ্রতীত হইতেছিল | বিশাল 
লোচনে কটাক্ষ অতি স্থিত, অতি সিদ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্ঞোতির্ময় ; সে 
কটাক্ষ, এই সাগরহদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দকিরণলেখার ন্যায় স্বিষ্বোজ্জল দীপ্তি 
পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্বদ্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল । স্বন্ধদেশ 
একেবারে অদৃশ্য 3 বাঁহ্যুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছ দেখ: যাইতেছিল। রমণীদেহ 
একেবারে নিরাভরণ। মৃতিমধো যে একটি মোহিনী ধক্তি ছিল, তাহ! বণিতে 
পারা যায় না, অর্ধচন্দ্রনিঃ্ৃত কৌমুদিবর্ণ; থনকৃষ চিকুরঞ্ীল। পরস্পরের 
সান্দিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকসিত হইতেছিল, তাহা সেই 
গম্ভীরনাদী পাগরনূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুসৃত 
হয় না।” ( কপালকু গুলা ) 
(৪1 “যদি এই রমণী নির্দোষ সৌন্দর্ধবিশিষ্টা। হইতেন, ভবে বলিতাম, 
“পুরুষ পাঠক ! ইনি আপনার গৃহিণীর ম্যায় হুন্দরী। আর সুন্দরী পাঠকারিণি ! 
ইনি আপনার দর্পণগ্ ছায়ার স্থায় রূপবতী |” তাহা হইলে বূপবর্ণনার একশেষ 
হইত | দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি সর্যাঙ্ সুন্দগী নহেন, হৃতরাং নিরস্ত হইতে হইল । 
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ইনি যে নির্দোষ সুন্দরী নহেন, তাহা বলিবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ ইহার 
শরীর মধ্যমাকৃতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ? দ্বিতীয়ত: অধরৌষ্ঠট কিছু চাঁপা; 
তৃতীয়তঃ প্রকৃতপক্ষে ইনি গোরাঙ্গী নহেন। 

শরীর ঈষদ্ীর্ঘ বটে, কিন্তু হস্তপ? হাদয়াদি সর্বাঙ্গ হুগোল, সম্পূর্ণী হুত। 
বর্যাকাঁলে বিটপীলতা৷ যেমন আপন পত্ররাশির বাছল্যে দলমল করে, ইহার শরীর 
তেমনি আপন পূর্ণতায় দলমল করিতেছিল । স্থতরাং ঈষদ্দীর্ঘ দেহও পূর্ণতাহেতু 
অধিকতর শোভার কারণ হইয়াছিল। ধাহারদিগকে প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গী বলি, 
তাহাদিণের মধ্যে কাহারও বর্ণ পূর্ণ5ন্দ্রকৌমুদ্ীর ন্যায়, কাহারও কাহারও ঈষদা- 
রক্তবদনা! উধার ন্যায়। ইহার বর্ণ এতহয়বজিত, স্ৃতরাং ইহাকে প্রকৃত 
গৌরাঙ্গী বলিলাম ন1 বটে, কিন্ত মুগ্ধ রী শক্তিতে ইছার বর্ণও নান নহে। ইনি 
শ্যামবর্ণা। “শ্বায়া মা” বা “শ্যামহন্দর” যে শ্যামবর্ণের উধাহরণ, এ সে শ্যামবর্ণ 
নহে। তণ্ত কাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ। এ দেই শ্বাম। পূর্ণচন্ত্রক লেখা, অথব| 
হেমাগুদকিরীটিনী উষাঁ, যদি গৌরাঙ্গীদিগের বর্ণপ্রতিমা! হয়, তবে বসন্ত প্রস্থত 
নবচৃতদলরাঁজির শোভা। এই শ্যামার বর্ণের অশ্নুরূপ বলা যাইতে পারে। পাঠক 
মহাঁশয়দিগের মধ্যে অনেকে গৌরাঙ্গীর বর্ণের প্রতিষ্ঠঠ করিতে পারেন, কিন্ত 
যদি কেহ এরপ শ্যামার মঞ্জে মুগ্ধ হয়েন, তবে তাহাকে বর্ণজ্ঞানশৃন্ধা বলিতে 
পাঁরিব না। এ কথায় ধাহার বিরক্তি জন্মে, তিনি একবার নবচূতপল্পবপিরাজঞা 
ভরধরশ্রেণীর তুলা মেই উজ্জগ্রামলপাটবিলম্বী। অলকাবলী মনে করুন? সেই 
.সধ্চমীচন্ত্রাকৃতি-ললাটতলস্থ অলকম্পশী জযুগ মনে করুন; সেই পকটৃতোজ্জল 
কপোঁলদেশ মনে করুন? তন্মধাবতা ঘোরারক্ত ক্ষুত্র ওষাধর মনে করুন, তাহ! 
হইলে এ অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরী প্রধানা বলিয় অগ্রভব হইবে। চক্ষু ঢুইটি 
অতি বিশাল নহে, কন্ত স্থবস্থি ম পল্লপবরেখাবিশিষ্ট-আর অতিশয় উজ্জ্রল। তাঁহার 
কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্মভেদী। তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎ 
অনুভূত কর যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মন পর্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে 
দেখিতে সে মর্মভেদী দৃষ্টির ভাবাস্তর হয়, চক্ষু হকোমল শেত্ময় রসে গজিয়া 
যাঁয়। আবার কখনও বা তাহাতে কেবল হ্ৃখাবেশজনিত ক্লান্তি প্রকাশ মাত্র, 
যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্রণযা!। কখনও বা লালপাবিস্করিত, মদনরসে টলটলায- 
মান। আবার কখনও লোলাপাঙ্গে ক্রুর কটাক্ষ_যেন মেঘমধ্যে বিছাদদম | 
মুখকান্তিমধ্যে ছুইটি অনির্বচনীয় শোভা; প্রথম সর্বত্রগামিনী বুদ্ধির 
প্রভাব, দ্বিতীয় আত্মগরিম। তৎকারণে যখন তিশি মরালগ্রীবা 
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বহ্কিম করিয়! ঈাড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত, তিনি রমণী 
কুলর।জ্ী। 

হবন্দরীর বয়ংক্রম সপ্তবিংশতি বংমর--ভাদ্র মালের শর] নদী। ভাদ্র 
মালের নদীজলের ন্যায়, ইহার বূশরাশি টনটন করিতেছিল__উছলিয়। পড়িতে- 
হিল। বর্ণাপেক্ষা। নয়নাপেক্ষা, সর্বাপেক্ষ। মই লৌন্দর্দে/র পরি মুগ্ধকর। 
পূর্ণযৌবনভরে দর্বশরীর সতত ঈষচ্চঞ্চল ) বিনা খাযুতে শরতের লী যেমন 
ঈষচচঞ্চল, তেমনি চঞ্চল? সে ঢাঞ্চল্য মুমূ:ং নৃতন নূ *র শোভাবিকাশো? 
কারণ।? ( মতিবিবি ) 

'মণালিণী' উপন্যাসে মণালিলীর কেন রূপবর্ণন! নেই, কিন্তু মমোরমার বূপ- 
বর্ণনা এরূপ - 

(৫) “মনোরমা নিতান্ত খর্বাকৃতি নহে তবে তাহাকে বালিক। বলিয়া 
বৌধ হইত, তাহার হেতু এই ধে, মুখক্কাপ্ছি অনির্ধ-ন'গ কোমল, অনির্বচনীয় 
মধুব, নিতান্থ বালিকা বযসের ওধর্যবিশিষ্ট) সুতরাং হেমচন্্র যে ভাহার 
পঞ্চদশ বংসও স্শ*কুম অন্তুভন করিগাছিলেন, তাহ] অন্যায় হয় নাই। মমারমার 
বন্কম্ন যখার্থ পঞ্চদশ, কি ষেড়এ, !ক তধিক কি তনু ন, ভাহ' ইতিহাসে লেখে 
না, পাঠক মহায় স্বযং সিদ্ধান্ত করিবেন। | 

মনোরমার বস ঘতই হউক না কেন, তাহার বপরাশি অভুল-চক্ষুতে ধরে 
ন|| বাল্যে, গৈশোবে) যৌবনে, সর্ব গালে সে রূপরাশি দর্লহ। একে বর্ণ 
দোনার চাপা, তাহাতে ভুজঙ্গশিশ্শ্রেণীর ন্যায় কুঞ্চত মঞ্কশ্রে" মুখখানি 
বেডিয়। থাকে ; এক্ষণে বাণীজলসিঞ্চনে সে কেশ খন্ড হইয়াছে; অর্ধচন্্রাকৃত 
নির্মল ললাট, ভ্রমর-শর-স্পন্দিত নীলপুষ্পতুলা কষ্চতার, চঞ্চন। “লাঁচনযুগল । 
মুহুমূহু আকুঞ্চন-বিস্ফা৫ণ-গ্রবৃত রঙ্ঘুক্ত স্থগঠন নাস; অধরৌষ্ঠ যেন প্রাত:- 
শিশিরে সিক্ত প্রাত-্র্যের কিরণে প্রোততিন্ রন্তকু হ্থমাবন্দীও স্তরযুগল তুল্য) 
কপোল যেন চন্দ্রকরোজ্জল, নিতাস্ত স্থির, গঙ্গামুবারবৎ প্রসন্ন ঃ শাখক- 
হিংসাশক্কায় উত্তেজিত। হ'সীর ন্যায় গ্রীবা-বেণী বীধিংলও সে গ্রীবার উপরে 
আবদ্ধ ক্ষুদ কুঞ্চিত কেশসকল আপগিয়! কেলি করে। ছিরদ-রধ যধি কুহ্বম- 
কোমল হইত, কিন্ব চম্পক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্ত পাইত, কিছব: চন্দ্রকিরণ 
যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে পে বাহুযুগল গড়িতে পারা যঃইত,-- 
সে হ্বাঁয় কেবপ সেই হাদয়েই গড় যাইতে পা হ। এ মকলই অন্য সুন্দরীর 
আছে। মনোরমার রূপরাঁশি অতুল কেবল তাহার সর্বাঙ্গীণ সৌকুমার্যযের জন্য । 


১৮৮ বঙ্কিম উপস্থাসের 


তাহার বম স্কুমীর ; অধর, জযুগ, ললাট স্থকুমার; স্থৃকুমাঁর কপোল) 
সুকুমার কেশ। অলকাবলী যে তুজঙ্গশিশুরূপী সেও স্থকুমার তৃজঙশিশু। 
গ্রীবায়, গ্রীবাভঙ্গীতে, সৌকুমার্য্য ; বাহুতে, বাহুর প্রক্ষেপে, সৌকুমাধ্য ॥ 
হৃদয়ের উচ্ছামে সেই মৌকুমাধ্য ; স্কুমার চবণ, চরণবিস্তাস জ্কুমার | গমন 
স্থকুমার ॥ বন্তবাযুমঞ্চালিত কুস্ৃমিত লতার মন্দান্দোলন তুল্য) বচন স্থকুমার, 
নিখ(নময়ে জলরাশিপার হইতে লমাগত বিরহ-সঙ্গীত তুলা; কটাক্ষ স্বকুমার, 
ক্ষণমাত্র জন্ত মেঘমালামুক্ত সথধাংশ্ুর কিরণসম্পাত তুল্য । আর এ যে মনোরমা 
দেবীগৃহদ্বারদেশে দাঁড়াইয়া! আছেন,--পশুপতির মুখাবলোকন জন্য উন্নতমৃখী, 
নয়নতার! উর্দস্থাপনস্পন্দিত, আর বাপীজলার্র; আবদ্ধ কেশরাশির কিয়দংশ 
এক হস্তে ধরিয়], এক চরণ ঈষন্মাত্র অগ্রবর্তী করিয়া, যে ভঙ্গীতে মনোরম। 
দাড়াইয়া! আছেন, ও ভঙ্গীও স্থকুমার ? নবীন হুর্ধোদয়ে সঃ প্রফুল্লদলমালাময়ী 
নলিনীর প্রনন্ন ব্রীড়াতুল্য স্থকুমার। সেই মাধুর্ধ্যময় দেহের উপর দেবীপার্খস্থিত 
রত্বদ্বীপের আলোক পতিত হইল।” ( মনোরমী) 

(৩) কুন্দের রূপবর্ণনা করা হয়েছে নগেন্ত্রনাথের দৃষ্টিতে । নগেন্্রনাথ 
বন্ধু হ£দেন ঘোষাঁলকে পত্রের মাধ্যমে কুন্দের নিম্নলিখিত রূপবর্ণন। করেছেন__ 

“ব' দেখি, কোন্‌ বয়সে শ্বীলোক সুন্দরী? তুমি বলিবে, চল্লিশ পরে, 
কেন না, তোমার ব্রাহ্ষণীর আরও ছুই এক বৎসর হইয়াছে। কুন্দ নামে যে 
কন্সার পরিচয় দিলাম --তাহার বয়স তের বসর। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ 
হয় যে, এই সৌন্দর্যের সময়। প্রথম যৌবনসঞ্চাবের অব্যবহিত পূর্বেই 
যেরূপ মাধুর্য এবং সরলত! থাকে, পরে তত থাকে না। এই কুন্দের সরলতা 
চমৎকার) সে কিছুই বুঝে ন|। আজিও রাস্তার বালকাঁদ্রগের সহিত খেলা 
করিতে ছুটে; আবার বারণ করিলেই ভীত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত| হয়। কমল 
তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতেছে। কমল বলে, লেখাপড়ায় তাহার দিব্য 
বুদ্ধি। কিন্তু অন্য কোন কথাই বুঝে না। বলিলে বৃহৎ নীল ছুইটি চক্ষু--চক্ষ 
দুইটি শরতের পদ্মের মনত সর্বদাই শ্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে-_সেই দুইটি চক্ষু 
আমার মৃখের উপর স্থাপিত করিয়া! চাহিয়] থাকে; কিছু বলে না--আমি সে 
চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারি না। তুমি আমার 
মতিঠ্ৈর্য্যের এই পঞ্নিচয় শুনিয়া! হাসিবে, বিশেষ তুমি বাতিকের গুণে গাছ 
কয় চুল পাঁকাইয়া ব্যঙ্গ করিবার পরওয়ানা হাসিল করিয়াছ; কিন্তু যদি 
তোমাকে সেই ছুইটি চক্ষুর সম্মুখে দাড় করাইতে পারি, তবে তোমারও মতি- 
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হ্ধ্যের পরিচয় পাই। চক্ষু ছুইটি যে কিরূপ, তাহা! আমি এ পর্যন্ত স্বির 
কঠিতে গারিলাম না। তাহ! দুইধার এক রকম দেখিলাম না; আমার বোঁধ 
হয়, যেন এ পৃথিবীর সে চোখ নয়$ এ পৃথিবীর সামগ্রী মেন ভাঁল করিয়া 
দেখে নাও অন্তরীক্ষে যেন হকি দেখিয়া! তাহাতে নিধুক্ত মাছে। কুন ষে 
নি:দ|ষ সুন্দরী, তাহা নহে। অনেবেরে সঙ্গে তুলণায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষা 
কৃত শপ্রণংসনীয় বোধ হয়, অথচ আমার বোধ হয়, এমন গ্ন্দরী কখন দেখি 
নাই। বোধ হয় যেন কুন্দননন্দিনীতে পুখিবা ছাঁড়। বিছু গাছে, রক্ত মাংসের 
যেন গঠন নয়; যেন চন্জ্র কি পুষ্পপৌরাভকে শরীরী করিয়া! তাহাকে 
গড়িয়!ছে। তাহার মঙ্গে তুলন। করিধার পামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না। অতুল্য 
পধা-টি, তাহার সর্বাঙ্গীণ শান্ত ভাবব্যক্তি-যা্দ, থস্ত সরোবরে শরৎ5দ্দ্রের 
কিরণস'্পাতে যে ভাবব্যাক্ত, তাহ! বিশেষ করিয়! দেখ, তবে ইহার সাদৃশ্ঠ 
কতক অন্থভূত করিতে পারিবে! তুলনার অন্য সামগ্রী পাইলাম না।” 
(কুন্দ) 

থর্াগুণ,ত দেএ্কম কোন রপবর্ণন| নেই | ইন্দিরা, হিরণন। (যুগলাুরীয় ৯ 
শৈবলিনী, রাধাাণা ও রজনার খ্বতপ্রভাবে কপ বর্ণনা করা হয় নি। 

(৭) “এই রোহিনীতে আমার বিশেষ বিড গ্রর্দেংজন আছে। অতএব 
তাহার রূপ গুণ কিছু বালিতে হয়ু, কিন্ত মাজ্জ ক।লি জপ বর্ণনার বাজার নরম-_ 
গর গ্রণ ধর্ণনার-হাঁল মাইনে আপনার ভিন্ন পরের করিতে নাই। তবে ইহা 
বাণলে হয় ধে, রোহণীর যৌবন পারপূ্থ-ক্ধণ উদ্ছলিয়া পড়িতেপ্ছুল-শবতের 
চন্দ্র ষোল কলার পরিপূর্ণ | সে শল্প বয়সে বিনা হইয়াছিল, কিন্কু বৈধব্যের 
অনুপযোগী ম্নেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কাস পেড়ে ধুতি 
পরিত, হাতে চুড়ি পর্রিত, পানও খুঝ থাইত | এ তি? রন্ধনে মে দ্রৌপদী- 
বিশেষ বলিলে হয়) ঝোল, অআগ্্র, চডঠাঁড। সড়নড়ি, ঘণ্ট, দালনা ইত্যাছিতে 
গিদ্ধহস্ত; আব|র মালে না, খয়েরের গহন) ফুলের খেলনা, সথচের বাজে 
তুলনারহিত। চুল বীধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাএ অবলম্বন।৮ 

( রোহিণী) 
ভর্ণরের রূপণন। ন। থাকলেও সে যে কালো একথ। বলা হয়েছে। 

(৮) চঞ্চলকুমারীর রূপদর্শনে বৃদ্ধা চিন্তরবিক্রেত্রী কিভাবে বিহ্বল হয়ে 
পড়েছিলেন তার বর্ণন! দিয়েছেন বঙ্কিমচন্্র__ 

“বুদ্ধ! অনিমেষলোচনে সেই মবশোভাময়ী ধবলপ্রস্তরনিমিতপ্রায় প্রুতিম। 


১৯৪ . বঙ্কিম উপন্যাসের 


পানে চাহিয়া রহিল--কি স্বন্দর | বুড়ী বয়োদোষে একটু চোথে খাট, তত 
পরিষার দেখিতে পাঁয় না--তাহ! না হইলে দেখিতে পাইত যে, এ ত গ্রস্তরের 
বর্ণ নে; নিজাঁবের এমন সুন্দর বর্ণ হয় না। পাথর দূরে থাকুক, কুন্থমেও এ 
চারুবর্ণ পাওয়া যায় ন'। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ! দেখিল যে, প্রতিমা মুছু মৃদু 
হাসিতেছে। পুতুল কি হাসে! বুড়ী তখন মনে মনে 'ভাবিতে লাগিল, এ 
বুঝি পুতুল নয়-_-এ অতিপীর্ঘ কৃষ্ঃতার, চঞ্চল, চজল, বৃহ ক্ষুদ্ঘয় তাহার দিকে 
চাহিয়া হাঁসিতেছে।” ( চঞ্চলকুমারী ) 

(৯) “সেস্্ীলোকের বয়স প্রায় পচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের 
অপেক্ষী অধিকবয়স্কা বলিয়৷ বোধ হয় না। মলিন, গ্রস্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই 
গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, বোধ হইল যেন, গৃহ আলে! হইল। বোধ হইল, পাতায় 
ঢাকা কোন গাছের কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়। উঠিল; বোঁধ হইল 
যেন, কোথায় গোলাপঙ্লের কার্বা মুখ আট, ছিল, কে কার্বা ভাঙিয়া ফেলিল। 
যেন কে প্রায় নিবান আগুনে ধৃপ-ধূনা গ্গগুল ফেলিয় ধিজ।” (শান্তি) 

1১০) ছুখিনী গ্রফুল্লের রূপবর্ণনার কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নি 
বঙ্কিমচন্ত্র। কিন্তু দেঁবীচৌধুরাণীর রূপ্রে ধ্ণনা না দিলে নয়। ত.ই তিনি 
লিখেছেন-__ ? 

“ছাদের উপর একখানি ছোট গালিচা পাতা । গালিচাখানি দুই 'আন্ুল 
পুরু-_বড় কোমল, নানাবিধ চিত্রে চিত্রত। গালিচার উপর বঙ্গিয়৷ একগ্ন 
স্বীলোক। তাহার বয়ন ত্নুমান কর। ভার_পচিশ ব্লকের নীচে তেমন 
পূর্ণায়ত দেহ দখা যায় না পঁচিশ নংমরের উপর তেমন যৌবংমর লাবণ্য 
কোথাও পাওয়। 'ষায় না। ন্যুপ ধাই হউক--সে দ্বীলোক পরম সুন্দরী, সে 
খিষয়ে কোন নন্দেহ নাই। এ সুন্দরী কুশাধী নহে- অথচ স্কুলাঙ্গী বলিলেই 
ইহার নিন্দা হইবে। বস্ততঃ ইহার অবয়ব সর্বত্র যোল কল! সম্পুর্ণ আজি 
তিল্রোতা যেমন কৃলে কৃলে পুরিয়াছে, ইহারও শরীর তেমনই কুলে কৃলে 
পুরিয়াছে। তাঁর উপর বিলক্ষণ উন্নত দেহ। দেহ তেমন উনত বলিয়াই 
সলাঙ্গী বলিতে পারিলাম না। যৌবন-বর্ধার চারি পোয়। বন্তার জল, সে 
কমনীয় আধারে ধরিয়াছে- ছাপায় নাই। কিন্তু জল কৃলে কৃলে পুরিয়া টল- 
টল করিতেছে--অস্থর হইয়াছে। জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে) 
নিম্তরঙ্গ | লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু মে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে-_নিধিকার। সে 
শান্ত, গম্ভীর, মধুর অথচ আনন্দময়ী ? সেই জ্যেংস্সাময়ী নদীর অন্ুযঙ্গিনী। 


উপাদাঠ বিচার ১৯১ 


সেই নদীর মত, সেই স্বন্দরীও বড় স্থজ্জিতা। এখন ঢাকাই কাপড়ের তত 
মর্যাদা নাই-কিন্ত এক শত বৎসর আগে কাপড়ও 'ভাল হইত; উপযুক্ত 
মর্ধ্যাদাও ছিল। ইহার পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তাতে 
জরির ফুল তাহার ভিতর হীরা-মুক্তাখচিত থাকিত কাচলি ঝকৃমকৃ 
করিতেছে। হীরা, পারা, মতি, দোণাঘ্র সেই পরিপূর্ণ দেহ মগ্ডিত) ক্ধ্যোস্বার 
মালোকে বড় ঝকমকৃ করিতেছে । নদীর জলে যেমন ঠিকিমিকি-_ এই 
শরীরেও তাই। জ্যোংল্াপুলকিত স্থির নদীজলের মত _শেই শুভ্র বসন) 
আর জলে মাঝে খাঝে যেমন জ্যোত্সার ঠিকিমিক্ি চিকিমিকি-শুভ্র বলনের 
মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মৃক্কী, মতির চিকিমিকি। আবার নদীর ধেমন 
তীরবর্তী বনক্ছায়া, ইহারও তেমনি অন্ধকার কেশরাশি আলুলাধ়িত হইয়| 
অঙ্কের উপর পড়িমাছে। কৌকড়|ইয়া, খুরিয়া ঘুরিয়া, কিরিদা ফিরিয়া, 
গোছায় গোছায় কেশ পৃষ্টে, মংপে, বাছতে, বক্ষে পড়িয়াছে ; তার মন্থণ 
কোমল প্রভার উপর চাদের 'মালে। খেলা করিতেছে, তাহার গুগন্ধি-পূর্ণ- 
গন্ধে টিন পারপুরিত হইবাঁছে। এক ছড়। ঘূই ফুলের গড়ে পেই কেশরাজি 
সংবেষ্টন করিতেছে ।” 
। প্রদুল ) 
(১১) শী হুন্দরী হলেও সীতারামের টোখে প্রধমে তি। ধরা পড়েনি। 
কারণ--"মীতারামের সঙ্গে গর কতটুকু পরিচয়? খিধাহের পর বয় দিন 
দেখা --মে দেখাই নয় - শী তখন বড় বা'লক1। তার পর সাতারাম ক্রমশঃ 
ছুই বিবাহ করিয়াহিলেন | তপ্কাঞ্চনশ্ত।মাঙ্গী নন্দাক নিবাত করিয়াও বুঝি 
শর খে? মিটে নাই--তাই তার পিতা আবার হিমরাশি প্রতি *লিত কৌমুধঃ- 
রূপিণী রমার সঙ্গে পুর বিবাহ দিয়াছিলেন। আজ একজন বসন্বুনিকুপ্ 
গ্রহলাধিনী মপূর্ণা +ল্লোলিনী) মার এব জন ব্ধা বাররাণি প্রমথিতা পরিপূর্ণ 
শ্রোতস্বতী। ছুই শ্রাতে ঈ পিয়া গেন। তার পর আর ঘ্রির নোৌন খবর 
নাই ।” 
পাঠক-সপ্বোধন বস্কম-উপন্যাসের আর একটি বৈশিষ্টা। কয়েকটি উপন্তাসের 
পাঠক-মখ্োধন পরপর সাজিয়ে দেওয়া গেল, বৈচিত্র্য অনুসন্ধানের আশায়। 
1১) *তিলোত্ম। সন্দরী | পাঠক! কখন কিশোর বয়সে কোন স্থির, 
ধীরা, কোমল-গ্রকৃতি কিশোরীর নবসঞ্চারিত লাবণ্য প্রেমচক্ষৃতে দেখিয়াছেন ?” 
( দুর্গেশনন্দিনী ১/৭ ) 


১৪২ বঙ্কিম উপন্তাসের 


(২) “পুরুষ পাঠক ! ইনি আপনার গৃহিণীর স্তায় হন্দরী। আর হুন্দরী 
পাঠকারিণি! ইনি আপনার দর্পণস্থ ছায়ার স্থায় রূপবতী ।” 
( কপালকুগলা ২/২) 
(৩) “পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইলেন সত্য, কিন্ত এত দূরে আখ্যায়িকা 
আরম হইল। এত দূরে বিষবৃক্ষের বীঁজ বপন হইল।* ( বিষবৃক্ষ, ৮ম পরি. ) 
(8) “এখন হইতে এই ইতিবৃত্তমধ্যে পাচ শত বার আমার স্বামীর নাম 
কর] আবশ্যক হইবে। এখন, তোমর) পাচ জন রসিক! মেয়ে একত্র কমিটাতে 
বিয়া পরামর্শ করিয়। ধলিয়] দাও, আমি কোন্‌ শক ব্যবহার করিয়া তাহার 
নাম করিব? পাচ শত বার “স্বামী” “স্বামী” করিয়া কাণ জালাইয়া দিব? 
না জামাই বারিকের দৃষ্ান্তান্থসাত্রে স্বামীকে “উপেন্ত্র” বলিতে আরম্ভ করিব? 
না, “প্রাণনাথ” “প্রাণকান্ত" “প্রাণের” পপ্রাণপতি” এবং পপ্রাণাধিকের 
ছড়াছড়ি করিব? খিনি আমাধিগের সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্বোধনের পাত্র, ধাহ।কে 
পলকে পলকে ডাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে ধে কি বলিয়া ডাকিব, এমন কথ 
পোড়া দেশের ভাষায় নাই। আমার এক সখা, (দাদামীগণের অন্থকরণ 
করিয়] ) স্বামীকে “বাবু” বলিয়। ডাঁবিত-বিস্ শুধু বাবু ধলিতে তাহার খিষ্ 
লাগিল না_ মে মনোদুঃখে স্বামীকে শেষে “বাবুরাম” বলিষ্বা ডাকিতে আরন্ত 
করিল। আমারও ইচ্ছা করিতেছে, আমি তাই করি।” ই!ন্দরা/দ্বাদশ পরিঃ) 
(৫) “ই| গ|, এমন করিয়া কি কথা কা যায় গ1? যাহার গল] ধরিয়া 
কাছিতে ইচ্ছা করিতেছে ১ প্রাণেশ্বর ! ছুংখিনীর সবস্ব ! চিরবাঞ্চিত! বলিয়] 
যাহাকে ডাকতে ইচ্ছা করিতেছে ; আবার যাকে সেই সঙ্গে “হা গা, সেই 
রাধারাণী পোড়ারমুখী তোমার কে হয় গা” বলিয়। তামামা করিতে ইচ্ছা 
করিতেছে_তাঁর দঙ্গে আপনি, মশাই, দর্শন দিয়াছেন, এই মকল বথ। নিয়ে 
কি কথা কহ যাঁয় গ!? তোমর। পাচ জন রসিক, প্রেমিকা, বাকৃচতুর।, 
বয়োধিকা ইত্যাদি ইত্যাদি আছ, তোমর। পাচ জন বল দেখি, ছেলেমাশুষ 
রাধারাণী কেমন করে এমন করে কথা কয় গা?” (রাধারাণী/৫ম পরিচ্ছেদ ) 
বঙ্কিম-উপন্থাসে বেশ কিছু সংক্ষিপ্ত ও সফল বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে । 
এই বাক্যগুলিয় দ্বারা গভীর ব্যঞন। সৃষ্টি হয়েছে। 
বর্ণনারীতির ক্ষেঞ্্ে বস্কিমচন্দ্রের কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
বর্ণনার বিষয় অনুদারে ভাষাও ভিন্নতর । কিন্ত আমর! অধিকাংশ উপষ্ঠাসেই 
নদী বা জল সন্পকিত বর্ণনার পরিচয় পাই। প্রায় একই বিষয় নিয়ে বর্ণন! 


উপাদান জ্লিচার ১৯৩ 


কিভাবে বৈচিত্র্য আনয়ন করে,ছে, ত| উপলব্ধি করার জন্ত আমর! এই জাতীয় 
বর্ণন! সাজিয়ে দিলাম । 

(১) “ছুর্গের যে ভাগে দুর্গযূল বিধৌত করিয়। আমোর্র দদী কলকল রবে 
গ্রব্ণ করে, সেই অংশে এক কক্ষবাতায়নে বপিয়া তিলোত্তম। নধীজনাবর্ত 
নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সায়াহুক্কান উপস্থিত, পশ্চিমগগনে অস্যাচলগত 
দিনমণির মান কিরণে যে সকল মেঘ কাঁঞ্চনকাস্তি ধারণ করিয়াছিল, তৎসহিত 
নীলাম্থর প্রতিব্দ্ধ শ্রোতদ্বতীজলমধ্যে কম্পিত হইতেছিল ; নধাপারস্থিত উচ্চ 
অন্টালিক এবং দীর্ঘ তরুবর স্বল বিমলাকাশপটে চিত্রবং দেখাইতেছিল। 
হুর্গমধ্যে মযুর মারমাদি কলনাদ্দি পক্ষিগণ প্রফুললচিত্তে রব করিতেছিল; কোখাও 
রজনীর উ1য়ে নীড়ান্বেষণে ব্যন্থ বিহপম নীলাম্বরতলে বিন। শবে উড়িতভেছিল 
আশ্রকানন দৌোলাইয়| আমোরদর-স্পর্শশিতল নৈদাঘ বায়ু তিলোভমার 
অলককুন্তল অথব। অসার কম্পিত করিতেছিল।*  (ছুর্গেশনন্দিনী ১/৭ ) 

(২) “ক্গণকাল পরে অকন্মাৎ বনমধ্য হইতে বহিগতি হইক্মা। দেখিলেন যে, 
সম্মুখই সমু? এন্ন্বিস্তার পালামুম গুল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হয় 
পরিপুত হইল। িকতাময় টে গিয়া! উপবেশন করিলেন | ফেনিল, নীল, 
অনপ্ত সমুদ্র! উভয় পারে যত দূর চক্ষু ধায়, তত দূর পর্ব তরঙ্গতদদপ্রন্িগ 
ফেনার রেখা ; সুপী$ত বিমল কুক্মদাম গ্রণিত মাল।র নায় সে «বল ফেনরেখা 
হেমকান্ত সৈকতে ন্তস্ত হইয়াছে 5 কাননবুন্তল। ধরণীর উপঘুক্ত অনকা হরণ। 
নীলজলম গুলমধ্যে সহম্ন স্থানে সফেন ৩রদ ৩ হইতেছিল। যদি কখন এমত 
প্রচণ্ড বাসুবহন নন্ভব হয় যে, তাহ!র বেগে নক্ষত্রমালা সহশ্রে নহজে গ্ানচ্যত 
হইয়| নীলাদ্বরে আন্দোলিত হইতে পাকে, তবেই সে সাগরতরদক্ষে' র স্ববপ 
ষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তরগামা দিনমণির মুছল কিরণে নালঙলের 
একাংশ প্রবীতৃত স্থবণের ন্যায় জশিতেছিল। অতিদূরে কোন ইউ/রাপায় 
বণিকজাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তাব করিয়৷ বুহৎ পক্ষীর স্যার জলধিহদয়ে 
উড়িতেছিল।” ( কপালকু গুল? ১/৫ ) 

(৩) “পান্ধ্য গগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে 
কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। রজনীদতত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পীকত 
হুইল | সভামগুলে পরিচারকহস্তজ্বালিত দীপমালার ন্যায়, অখবা প্রশাতে 
উন্যানকুস্থমসমূহের ন্যায়, আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিল। প্রায়ান্ধকার 
নদীহদয়ে নৈশ সমীরণ কিঞ্চিৎ খরত রবেগে বহিতে লাগিল। তাহাতে রমণী- 
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হয়ে নায়কসংস্পর্শজনিত গ্রকম্পের ন্যায়, নদীবক্ষে তরঙ্গ উিত হইতে লাগিল । 
কূলে তরঙ্গাভিঘাতজনিত ফেনপুঞ্জে শ্বেতপুষ্পমাঁলা গ্রধিত হইতে লাগিল। বহু 
লোকের কোলাহলের ন্যায় বীচিরব উখিত হুইল। নাঁবিকেরা নৌকাঁসকল 
তীরলগ্ন করিয়া রাত্রির জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একখানি 
ছোট ডিজি অন্ত নৌকা হইতে পৃথক্‌ এক খালের মুখে লাগিল। নাবিকের] 
আহারার্দির ব্যবস্থা করিতে লাগিল ।ঃ (মুণালিনী ২/৩) 

(৪) «***নদীর জল অবিরল চল্‌ চল্‌ চলিতেছে_ছুটিতেছে--বাতাসে 
নাচিতেছে__রৌদে হাসিতেছে--আবর্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত--অনন্ত 
_ ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালের গোর 
চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া! গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু 
খাইতেছে, কেহ ব! মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ তুজ্ঞ! খাইতেছে। কৃষকে 
লাঙ্গল চটধিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মান্ষের অধিক করিয়া গালি 
দিতেছে, কষাণকেও কিছু কিছু 'ভাগ দ্রিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিযীরাও 
কলসী, ছেঁড়া কাথা, পচা মাছুর, রূপার তাবিজ, নাঁকছাঁবি, পিতলের পৈচে, 
ছুই মাসের ময়লা পরিধেয় বন্ধ, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া! বিরাজ 
করিতেছেন। তাহার মধ্যে কোন স্ন্দরী মাথায় কাদা মাথিয়। মাথ!| 
ঘবলিতেছেন। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অন্ুপ্িষ্টা, অব্যঞ্জনাম়ী 
প্রতিবাদিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড় 
আছড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্রগ্রামের ঘাটে কুলকাঁমিনীরা ঘাট আলো 
করিতেছেন। প্রাচীনারা বক্তৃতা করিতেছেন--মধ্যবয়স্কার। শিবপূজ। 
করিতেছেন-যুবতীরা খোমট! দিয় ডুব দিতেছেন-_-আর বালক-বালিকার। 
চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে, পুজার ফুল কুড়াইতেছে, সাতার দিতেছে, 
সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্ন মুদ্রিতনয়ন1! কোন গৃহিণী 
সম্মুখস্থ কাদার শিব লইয়! পলাইতেছে। ত্রান্ষণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভালমান্ষের 
মত আপন মনে গঞ্গান্তব পড়িতেছেন, পৃজা। করিতেছেন, এক একবার আকণ্ঠ- 
নিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়৷ লইতেছেন। আকাশে শাদা 
মেঘ রৌন্রতপ্ত হইয়া! ছুঁটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, 
নারিকেল গাছে চিল বসিয়া: রাজমন্ত্রীর মত চারি দিকৃ দেঁখিতেছে, কাহার 
কিসে ছে মারিবে। বক ছোট লোক, কাদা ঘ্বাটিয়। বেড়াইতেছে। ডাক 
রসিক লোক, ডুব মারিতেছে। আর আর পাখী হান্কা লৌক, কেবল উড়িয়া 
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বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌক1 হটর হটর করিয়া যাইতেছে-_ আপনার 
প্রয়োজনে । খেয়া নৌক] গজেন্ত্রগমনে যাইতেছে, পরের প্রয়োজনে ।” 
(বিষরৃক্ষ__১য পরিচ্ছেদ )। 
(৫) “আমি গঙ্গ। কখনও দেখি নাই। এখন গঙ্গ! দেখিয়া, আহলাদে প্রাণ 
ভরিয়া গেল। আমার এত দুঃখ, মুহূর্তজন্য সব ভূলিলাম। গঙ্গার প্রশস্ত 
হৃদয়! তাহাতে ছোট ছোট ঢেউ_-ছোট ঢেউর উপর রৌদ্রের চিকিমিকি 
যত দৃর চক্ষু যায়, ততদূর জন জলিতে জলিতে ছুটিয়াছে__তীরে কুগ্রের মত 
সাজান বৃক্ষের অনন্ত শ্রেণী; জলে কত রফষের কত নৌকা; জলের উপর 
দাড়ের শব, ধ্রীড়িমাঝির শব, জলের উপর কোলাহল, তীরে ঘাটে ঘাটে 
কোলাহল; কত রকমের লোক, কত রকমে স্বান করিতেছে । আবার কোথাও 
সাদা মেখেয় মত অসীম সৈকত ভূমি--তা'তে কত প্রকারের পক্ষী কত শব্ধ 
করিতেছে । গঙ্গ! ষথার্থ পুণ্যময়ী। অতৃপ্ত নয়নে কয়দিন দেখিতে দেখিতে 
আদিলাম।” ( ইন্দিরা--৫ম পরিচ্ছেদ )। 
(৬) থিনন্সয়। বিমন1 হইলেন। কোন কথা কিলেন না, অনিমেষ- 
লোচনে সম্মুখবতাঁ মাগরতরঙ্গে সুর্যকিরণের ক্রীড়া দেখিতে এলাগিলেন। প্রাত:- 
কাল, মুদুপবন বহিতেছে,-মৃ্পবনোখিত অতুঙ্গ তরঙ্গে বালারুণরশ্মি আরোহণ 
করিয়া কাপিতেছে -নাগরঞ্জলে তাহার অনন্ত উজ্জরপ রেখা প্রসারিত হইয়াছে__ 
শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারধৎ ফেননি5য় শোভিতেছে, তীরে জলচরর পক্ষিকুল 
শ্বেতরেখ| সাজাইয়| বেডাঈতেছে। হিরশ্টী সব দেখিলেন,__নীলজন দেখিলেন, 
তর্গশিরে ফেনমালা দেখিলেনু, শূর্বরশ্মির ক্রীড়। দেখিলেন,দূরবত্ী অর্ণবপোত 
দেখিলেন, নীলার কৃষবিন্দুবৎ একটি পক্ষী উড়িতেছে, তাহা ৪ '"খিলেন।” 
(যুগলান্ুরীয়_-১ম পরিচ্ছেদ | 
(৭) *ভীমা নামে বুহৎ পুক্ষরিণীর চারি ধারে ঘন তালগাছের সারি। 
অন্্গমণোনুণ স্র্ধের হেমাভ রৌদ্র পুষ্করিণীর কাল জলে পড়িয়াছে; কাল জলে 
বৌদ্রের সঙ্গে, তালগাছের কান ছায়া সকল অঙ্কিত হইয়াছে। একটি ঘাটের 
পাশে, কয়েকটি লতামত্তিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ, লতায় লতায় একত্র গ্রথিত হইয়া, জল 
পর্বস্ত শাখ। লদ্বিত করিয়] দিয়া, জলবিহারিণী কুলকামিনীগণকে আবৃত করিয়া 
রাখিত। সেই আবৃত অন্নান্বকারমধ্যে শৈবলিনী এবং স্থন্দরী ধাতুকলসীহন্তে 
জলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল। 
যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া কি? তাহা আমরা বুঝি না, আমর! জল নই। 
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ধিনি কখন রূপ দেখিয়া সী জল হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারিবেন, 
তিনিই বলিতে পারিবেন, কেমন করিয়া জল কলসীতাড়নে তরঙ্গ 
তুলিয়া, বাহুবিলন্থিত অলঙ্কার শিগ্রিতের তালে, ছালে তালে নাচে। 
হায়োপরে গ্রথিত জলজপুষ্পের মাল! দোলাইয়া, সেই তালে তালে 
নাচে। সম্ভরণকৃতৃহলী ক্ষুপ্র বিহঙ্গমটিকে দোলাইয়া, সেই তালে তালে 
নাচে। যুবতীকে বেড়িয়া বেড়িয়া! তাহার বাহুতে, কে, স্বন্ধে, হয়ে 
উকিঝু'কি মারিয়া, জল তরঙ্গ তুলিয়া, তালে তালে নাচে। আবার যুবতী কেমন 
কলমী ভামাইয়। দিয়া, মৃছুবামুর হস্তে তাহাকে লমর্পণ করিয়া, চিবুক পর্বস্ত জলে 
ডুবাইয়া, বিশ্বাধরে জলম্পৃষ্ট করে, বক্তমধ্যে তাহাকে প্রেরণ করে; স্র্যাভিমুখে 
প্রতিপ্রেরণ করে) জল পতনকালে বিশ্বে বিষ্বে শত হুর্য ধারণ করিয়া যুবতীকে 
উপহার দেঁয়। যুবতীর হত্তপদসঞ্চাননে জল ফোয়ারা কাটিয়া নাচিয়া উঠে, 
জলেরও হিজোলে যুবতীর হাদয নৃত্য করে। ছুই সমান। জল চঞ্চল) এই 
তৃবনচাঞ্চল্যবিধায়িনীদিগের হাঁয়ও চঞ্চল | জলে দাগ বসে না, যুবতীর হ্দয়ে 
বসেকি?। 
পুফরিণীর শ্যাম জলে স্বর্ণরৌদর ক্রমে মিলাইয়। মিলাইয় দেখিতে দেখিতে 
সব শ্যাম হইল--কে তাঁলগাছের অগ্রভাগ স্বর্পতাকার নায় জলিতে 
লাগিল।” ( চন্রশেখর--১/২ ) 
(৮) “জ্যোস্বা ফুটিয়াছে। গঙ্গার ছুই পাশ্বে বহদূরবিভ্ৃত বালুকাময় 
চর। চন্ত্রকরে। মিকতা-শেণী অধিকতর ধবলশ্র। ধরিয়াছে) গঙ্গার জল, 
চন্দ্রকরে প্রগাঢতর নীলিমা প্রাপ্ধ হইয়াছে । গঙ্গার জল থন নাল-ত্টাক 
বনরাঁজী ঘনশ্ঠাম, উপরে আকাশ রত্বখচিত নাল। একপ সময়ে খিস্তুতি জ্ঞানে 
কখন কখন মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নদী অনন্ত; যতদুর দেখিতেছি, নধীর 
অস্ত দেখিতেছি না, যানবাদৃষ্টের স্থায় অস্পষ্ট দৃষ্ট ভবিষ্যতে খিশাইয়াছে | নীচে 
নদী অনন্ত; পার্থে বালুকাভূমি অনস্ত; তীরে বৃক্ষশ্রেধী অনন্ত; উপরে 
আকাশ অনন্ত; তন্মধ্যে ভারকামাল। অনস্তসংখ্যক। এমন সময়ে কোন্‌ 
মহুয আপনাকে গণনা করে? এই যে নদীর উপকূলে যে বালুকাতৃমে তরণীর 
শ্রেণী বাঁধা রহিয়াছে, তাহার বালুকাকণার অপেক্ষা মন্ুষ্তের গৌরব কি? ” 
( চন্জরশেখর--৩/৪ )। 
(৯) “ছুই জনে সাতরিয়া, অনেক দূরে গেল। কি মনোহর দৃশ্য! ক 
সুখের সাগরে সীতার ! এই অনন্ত দেশব্যাপিনী, বিশালহায়া, ক্ষুদ্রবীচিমালিনী, 
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নীলিমাময়ী তর্টিনীর বক্ষে চন্দ্রকরসাগর মধ্যে 'ভাসিতে ভাসিতে, সেই উধ্বস্থ 
অনন্ত নীলগাগরের দৃষ্টি পড়িল! তখন প্রতাপ মনে করিল, কেশই বা মনয্ু- 
অদৃষ্টে এ মদূত্রে সাতার নাই? কেনই বা মান্থষে এ মেঘের তরঙ্গ ভাঙ্গিতে 
পাবে না; কি পুণ্য কটিলে এ সমুধ্রে লঞ্থরণক।রী জীব হইতে পারি? মাতার 
কি ছার ক্ষুদ পানির নদীতে সাতার? জন্মিয়া অবধি এহ' ছুরস্ত কাল-সমুদধে 
তার দিতেছি, তরক্ক ঠেলিয়া তরঙ্গের উপর ফেলিতেছি-ভূণবৎ তরদে তরঙ্গে 
বেডাইতোছ -মাবার এীতার কি? শৈবলিনী ভাবিল, এ জলের তল 
আছে, মামি যে অতল জলে ভাগিতেছি। 

তুমি গ্রাহ কর ন। কর, তাই বলিয়া ত জড প্রকৃতি ছাড়ে ন|--সৌন্দধ্য ত 
লুকাইয়া রয় না| তুমি যে সমুদ্রে সাঁতার দেও না কেন, জল-নীলিমার মাধুর্য 
বিকৃত হয না--ক্ষু্র বীচির মালা ছি'ড়ে না-_তার। তেমনি জলে__তীরে বুক্ষ 
তেমনি দে|লে, জলে চাদের আলে। তেমনি খেলে । জড় প্রকৃতির দৌরাস্মা ! 
ন্সেহময়ী মাতার স্তায়, সকল সময়েই শাদর করিতে চায়। 

এ সকল পেন প্রতাপের চক্ষে । খৈবালনার চক্ষে নহে । শৈবলিনী .নীকার 
উপব থে ক শা, শেত মৃখমগ্তল দ্লেখিঞাছিন তাহারকঞন কেবল তাহাই 
আগিতেছিল। খবলিনী কলের পুন্তলির ম্যায় সাতার দিতেছিল। কিন্ত 
শ্রাান্থ নাই । উঠ সম্থরণ-পট | সন্তুরণে এভাপের আনন্দ পাগর উছলিয়া 
উঠিতেছিল |” ( চন্দ্রনেখর--৩/৬ ) 

(১০) “দুই 'থক পা করিয়া ক্মগ্রনর হইতে লাগিলাম-মরির ! গঙ্গার 
তরগ্র7 কাণে বাজিতে লাগিনল-বুঝি মরন হইল না-আগি মিষ্ট শব্ধ বড 
ভালবাসি! না, মরিব। চিবুক ডুবিল! অধর ভূবিল। আর. স্টু মাত্র। 
নামিকা ঢুসিল! চক্ষুডুবিল! আমি ডুবিলাম। 

ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না। কিন্তু এ যশ্ত্রণীময় জীবনচরিত আর বলিতে 
লাধ করে না। আর একজন বলিবে। 

নামি সেই প্রভাতবাযুভাভিত গঙ্জাজলপ্রবাহমধো নিমগ্ন হয] 'ভাসিতে 
ভাঁসিতে চলিলাম | কমে শ্বাস নিশ্ে্ট। চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল” 

( রঙনী ১/৮) 

(১১) “বারুণী পুক্ষরিণী লইয়া! আমি বড় গ্রে!”ল পড়িলাম-আমি তাহা 
বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুক্ষরিণীটি অতি বৃহৎনীল 
কাচের মায়না মত ঘাপের ফ্রেমে আটা পড়িয়া মাছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের 
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পরে আর একখান! ফেম- বাগানের ফ্রেম-_পুক্ষরিণীর চারিপাশে বাবুদের 
বাগান- উদ্ভানবৃক্ষের এবং উদ্চানপ্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেমখান। বড় 
জাকাল-_ লাল, কালা, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ,নানাবর্ণ ফুলে মিনে করা-_ 
নানা ফলের পার ব্সান। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখান বাড়ীগুলা এক 
একখান] বড় বড় হীরার মত অন্তগামী হুর্ধের কিরণে জলিতেছিল। আর 
মাথার উপর আকাশ- সেও সেই বাগান ফ্রেমে আটা, সেও একখান1 নীল 
আয়না! আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম, আর সেই 
ঘাসের ফেম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ী, সব সেই নীল জলের দর্পণে প্রতিবিদ্বিত 
হইতেছিল। মাঝে মাঝে সেই কোকিলটা ডাকিতেছিল। এ সকল একরকম 
বুঝান ধায়, কিন্তু সেই আকাশ, আর মেই কোকিলের ডাকের সঙ্গে রোহিণীর 
মনের কি সম্বন্ধ, সেটি বুঝাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম যে, এই 
বারুণী পুকুর লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম।” | কৃষ্ণকান্তের উইল ১/৭) 

(১২) “বর্ধাকাল। রাত্রি জ্যোত্স।| জ্যোৎকসা এমন বড় উজ্জল নয়, 
বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা__পৃথিবীর স্বপ্রময় আবরণের মত। তোতা 
নদী বর্ধাকালের জলপ্লাবনে কৃলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি 
নদীজলের আ্রোতের 'উপর-আোতে, আবর্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে 
জলিতেছে। কোথাও গজল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে__সেখানে একটু চিকিমিকি ঃ 
কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বাঁচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু বিকিমিকি। 
তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে__গাছের ছাঁয়া পড়িয়া সেখানে 
জল বড় অন্ধকার) অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত 
চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়! জল একটু তর-তর কল-কল পত-পত শব্ধ করিতেছে 
কিন্ত সে আধারে আধারে । খাধারে, আধারে, সে বিশালজলধার] সনুদ্রানথ- 
সন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কৃলে কূলে অসংখ্য কন-কল শব্দ, আবর্তের 
ঘোর গজব, প্রতিহত আোতের তেমনি গন; সর্বশ্বদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপী 
শব উঠিতেছে।” ( দেবী চৌধুরাণী ২/৩) 

(১৩) “এই ত বৈতরণী ! পার হইলে ন| কি সকল জালা জুড়ায়! আমার 
জাল! জুড়াইবে কি?” 

খরবাহিনী বৈতরণী-সৈকতে দীড়াইয়। একাকি নী শ্রী এই কথা বলিতেছিল। 
পশ্চাৎ অতি দূরে নীলমেঘের মত লীলগিঁরর শিখরপুঞ্জ দেখা যাইতেছিল। 
সম্মুখে নীলপলিলবাহিনী বক্রগামিনী তটিনী রজতগ্রস্তরবৎ বিস্তৃত সৈকতমধ্যে 


খুজি 
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বাহিতা হইতেছিল ; গারে কৃষ্পপ্রস্থরনিমিত সোপানাবলীর উপর সপ্ত মাতৃকার 
মণ্ডপ শোভা পাইতেছিল; তন্মধো আপীন! মধ্য মাতৃকার গ্রন্তরমন্রী যৃতিও 
কিছু কিছু দেখা যাইতেছিস। রাজ্জীণোভালম্থিত! উন্ত্ণী, মধুর রূপিণী বৈষ্ণব, 
কৌমারী, বাদ্ষণী, সাক্ষাৎ বাঁভৎ্সরমরূপধারিণী যমপ্রস্থতি ছায়া, নানালঙ্কার- 
ভূষিত। বিগুলোরুক্রচরণেরপী ক্ুকষ্ঠান্দোলিতরত্বহারা লঙ্গেধরা চীনান্বর! 
বরাহবদন। বারাহী, বিশ্ষকাছ্ছির্মম|খাঁবশেষ। পনি তকেশ। নগ্রবশ! চগ্তমুগ্তধারিণী 
ভীষণ! চাঁমৃগ্ডা, রাশি রাশি কুন্বম চনন শিশ্বপত্রে প্রণীড়িত| হইয়া! বিরাজ 
করিতেছে। তৎ্পশ্চাৎ বিফুম গুপের উচ্চ চু'্চা নীলাকাশে চিত্রিত; তৎপরে 
নালপ্রন্গরের ওচ্চস্ন্তে।পরি আকাখ্মার্গে খগপ্তি গরুড় মমাপীন। অতিদূরে 
উদয়গিরি ও ললিতগিরির বিশাল নীল কলেবর আন্াশপ্রান্তে শয়ান। এই 
দকলর প্রতি থী চাহিয়া দেখিল ; বলিল, “হায় ! এই ত বৈতররণী পার হইলে 
আামার জালা জুড়াইবে কি /? (শীতাবাম ১/১১) 

বদ্গিমের সচেতন শিল্পীমন নিরন্তর রচনার উৎকর্ষপাধনে ব্রতী ছিল। মনের 
পরিণতি শাগে মাগে জার রচনারীতিও পরিণত হয়েছে। হন্সবয়সের রডীন 
তুলি কমে এনে নিসেছে প্লৌট ভাস্করের শ্রিতষযা। 


॥ এগাস॥ 
উপসংহার 


বঙ্কিম-উপনগের উপাদান বিচার প্রসঙ্গে আমরা বিভিন্ন বিষয়-অনুপারে 
আপোচন! করলাম। কিন্ক তার অর্থ এই নয় ষে এই উপার্ধানগ্ুলিই 
বঙ্কিম-উপন্যামের একমাত্র সত্য। উপাদদানগুলি উপন্তাসের উপক্ষরণ মান্্র। 
দেই উপকরণের দ্বারা বঙ্কিমের “অপূর্ববস্ত নির্মাণক্ষম়া' প্রতিভার মাধ্যমে যে 
রদন্যই হয়েছে, সেটিই আমল সত্য। সেই রসের আম্বা? বস্কিম-ম্াবির্ভাবের 
অব্যবহিত পর থেকে অগ্ভাবধি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত। বঙ্কিমচন্্র সম্পর্কে 
বিভিন্ন যুগে সমালোচনার যে বিভিন্ন হুর অন্ুরণিত হয়েছে তাতে কেবলমাত্র 
প্রশংসাই হয়নি, যথ্ নিন্দাও যুক্ত হয়েছে। তাকে একদিকে েমন গৌড়। হিন্দু 
ও মুম্লমানবিদ্বেষী বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, অন্যর্দিকে তেমনি 
ইতিহাসের বিকুতিকারক ও রক্ষণশীল বলেও অঙিহিত করা হয়েছে। আবার 
তার সম্বন্ধ শীতিবাগী্গ "নোতিবিগহিতত-_উভম়বিধ অভিযোগই করা হয়েছে। 
আসল কথা বঙ্কিমচন্দ্র মাজ পর্যন্ত বিকিত যুল্যায়ণের লেখক । 

সার্থক লেখকের পাঠকর! যুগে যুগে তার ব্চনার নবযূল্যায়ণ ক'রে থাকেন | 
বঙ্কিমচন্্র৪ মেই ঘুলযায়ণের মর্ধাদী পাবেন। কারণ তিনি শুধু বাংলাভাষার 
প্রথম গ্পন্যাসিকই নন, বাংলাভাষার অন্যতম সার্থক পন্থাসিক | 


বঙ্িম-উপগ্াের উপাদানের খু'টিনাটি তথ্যের সত্যাসত্য নিয়ে সাধারণ 
পাঠক বিশেষ মাথা ঘামাবেন না। তীর। অবগাহন করবেন রসের সাগরে। 
তিলোত্তমা-আযম়েবা-জগৎমিংহের প্রণয়কাহিনী তাদের আনন্দ দেবে। 
কপালকুগুলার রোমান্সরস যেমন আনন্দ দেবে, তেমনি নবকুমার কপাঁলকুগুলার 
অকালপ্রয়াণে পাঠকের হয়ে নিরবধি কাল ধরে জাগ হাহাকার মৃণালিনী- 
ছ্মচন্র প্রণয়কাহিনীই মুখ্য হয়ে উঠবে ইতিহাসের আবর্ত ছাড়িয়ে। প্রতাপ- 
চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর £ণয়কাহিনী মান্টষের চিরস্তন প্রেমলমস্তাঁর গ্রতীক হয়ে 
থাকবে। রজনী-ইম্দিরা-রাধারাণী তিনজন নারী চিরকাল পুরুষের আকাক্ষার 
বন্ধ হয়ে থাকবে। কষ্ণকান্তের উইল ও বিষবৃক্ষ গৃহস্থ মানুষকে দেবে সতর্ক 
কঃরে। রাজপিংহ-লীতারাম-আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরাণী ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে 
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উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালীমানসের নবজাগ্রত দেখচেতনার প্রতীক 
হয়ে থাকবে। 

বঙ্গিমচন্্র জানতেন কিভাবে বান্তব উপাদানকে স্বীকরণ ক'রে দাধারণীকরণ 
কংতে হয়। তার বিরুদ্ধে ষেমন অভিযোগ থেকেই যাবে যে তিনি সমসাম্িক 
দেশ ও কান, ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করেছেন) তেমনি প্রশংসা- 
বাণীও উচ্চারিত হবে এই কাঁরণে যে তাকে কেবল সমসাময়িক দেশ ও কালের 
গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখ! যাবে ন1| বঙ্গিমচন্ত্র শাশ্বত কালের, তার উপন্যাম 
চিরন্তন রসস্থষ্টির উপাদান। 


|| বাল ॥॥ 
গ্রন্থপঞ্জী 


অক্ষয়কুমার দত্তগুধ--বহ্িমচন্ত্র। 

অঙ্গয়চন্দ্র সরকার-_অক্ষয়-সাহিত্য সম্ভার ১ম খণ্ড। 

অজরচন্ত্র সরকার- বঙ্কিমচন্রের ভাষা । 

অমিত্রক্ছদন ভট্টাচার্ধ-_বঙ্ধিমচন্ত্র ও বঙ্গদর্শন | 

অরবিন্দ পোদ্ার--বঙ্কিম-মানস। 

অলোক রায়--প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী- 
স্মাজমন। 

অশোক কু বঙ্কিম-অভিধান (উপন্যাস থণ্ড)। 

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায-_-আধুননক বাংলাসাহিত্যের সঙ্গি 
ইতিবৃত্ত। 

অসিতকুমার ভট্টাচার্ধ--বাংলার নবধুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধার]। 

আশুতোষ 'ট্রাচার্ধ ও অপিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত - হুব্ণলেখা। 

এককড়ি দেশি -ি্ম। 

ডঃ উজ্জলকুমার মজ্মদ্রার__বাংলাকাব্ো পাশ্চাতা প্রভাব | 

কমল! দেবী--ভারতগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র ও নুরেন্দ্রনাথ | 

ক্সীরোদকুমার দত্ত-_বঙ্কিমসাহিত্যের ধার] | 

ক্ষেত্র গুপ্ত-_বঙ্কিম5ন্দ্রের শিল্পরীতি -উপন্তাদ | 

ক্ষেত্র গুধধ ও জ্যোত্ন| গধ-বঙ্কিমচন্দের রাজপিংহ | 

গিরিজা প্রসন্ন রায়সৌধুরী- বঙ্কিমচন্দ্র ও খণ্ড | 

গোপালচন্দ্র রায়--বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের গল্প | 


র __বঙ্িমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ । 
& _ বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র 
- আলাপ আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র | 
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জ্ানেন্্লাল রায়. প্রবন্ধলহতরী। 

তপনকুমার বন্োপাধ্যায়-বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা | 
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তারকনাথ বিশ্বাপ-_-তারকনাথ গ্রস্থাবলী ওয় খণ্ড। 
ত্রিপুরাশঙ্কর সেন-_বঙ্গিমদর্শনের দিগদর্শন | 
দীপক দে-_বন্ধিম-যুল্যায়ণ। 
দেবেজ্জনাথ ভট্টাচার্- বঙ্কিমচন্দ্র | 
নবীনচন্দ্র সেন-- আমার জীবন ৫ খণ্ড 
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়_পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী-_২ খণ্ড। 
পূর্চন্দর বন্থ__কাব্যস্ন্দরী | 
প্রফুলকুমার দাশগুপ্ত _উপন্তাপ-সাহিত্যে বস্কিমচন্দ। 
প্রমথনাথ বিশী- বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিস্তা | 
৪ _বঙ্কিম-সরণী। 
«৮... -বাংলাপাহিত্যে নরনারী। 
প্রশান্বিহারী মুখোপাধায়-বঙ্কিম-সাহিত্য সমাজ ও সাধন] | 
প্রিয়রগ্ধন সেন--৬/105]) [09106005 10 350£911 [.106120016 | 
রেল মির ব্হিমচন্দ্র জীবন ও মাহিত্য। 
বঞ্ধিম-পরিচয়--কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয় প্রকাশিত | 
বঙ্কিম সাহিত্যের তূমিক।__ওরিয়েন্ট বুক শেপ ্িকাশিত। 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়_নুর্সিপাগল বল্মিচন্্। 
বিপিনবিহারা গুপু পুরাতন প্রপদ্দ ১ম ৪ ২য়। 
বিপিনচন্দ পাল_5রিতচিত্র | 
প্র _-নব্যুগের বাংলা। 
বিমলচন্ত্র সিংহ সম্পার্দিত- বঙ্কিম-প্রতি ৩1। 
বিমলচন্দ্র সিংহ-বঙ্গিম-কণিক]| 
বিমানবিহারী মছুমণার--[71500 0 7091100910004800 000] 
[২3101001002 00 10452178003. 
বজেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ সঙ্গণীকান্ত দাস সম্পাপিত--শাহিত্যনাধক্ক 
চরিতমালা ২২। 
বিনয়রুষ্ণ 'ভট্টাচার্ধ_-বঙ্কি মবাণী। 
'ভবতোষ দত্ত-_চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্ত্র। 
ভবেশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় কপালকুণ্ডল। চরিত্র সমালোচনা । 
-_ ছগেশিনন্দিনী চরিত্র সমালোচনা। 


২০৪ বঙ্কিম উপন্থাসের 


মণীন্রমোহন বনু __কৃষ্ণকান্তের উইল (চরিত্রালোচন! )। 
মতিলাল দাস_[331)1100 015315019 2 01019176606 07611731912 
[3017981১581706১ 715 1160 200 £16. | 
মনোরঞ€্রন জানা-_বঙ্কিমচন্দ্রের দৃঠিতে নারাঁ। | 
মণি বাগচী- বঙ্কিমচন্দ্র | 
মাখনলাল রায়চৌধুরী-_কষ্ণকান্তের উইলের সমালোচন|। 
মুকুট রায়--লিপিকৌশল বৈশিষ্টা। 
মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়_-আমার দেখা লোক। 
মোহিতলাল মজুমদার--বঙ্কিমবরণ। 
-বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্থাস। 
মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীশচন্্র দাস সম্পাদিত--বক্ষিমস্থৃতি। 
মৌলভী একরামউদ্দিন_ষ্কান্তের উইল+-এ বঙ্কিমচন্দ্র 
যতীন্রমোহন চৌধুরী__বঙ্কিমদাহিত্য-পরিচিতি। 
যছুনাথ সরকার--বঙ্কিম প্রতিভার ক্রমবিকাশ 
যোগেশচন্দ্র বন্থ--হুক্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন (কপালকুগ্লার পরিকল্পনা ক্ষেত্রে)। 
»... _মেধিনীপুরের ইতিহাস | 
রাধারমণ চক্রধত্তা ও সত্যকিস্কর মুখোপাধ্যায়-_চন্দ্রশেখর-তত্ব। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -রবীন্দ্ররচনাধলী ১১ ৩, ৯১ ১০) ১১) ১৭১ ১৮| 
রামসহায় বেদান্তশাস্বী_বঙ্কিমচিত্র। 
রাঁমেন্ত্রহন্দর তিবেদী--চরিতকথা। 
রেজাউল করিম-_বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাক্জ। 
ললিতকুমার বন্দ্োপাধ্যায়--কাব্যস্তধা। 


রঙ লে স্থী ] 
_-কষ্ণকাস্তের উইল'-এর আলোচনা । 
্ কপালকুগুলাতত্ব। 


লালমোহন বিছ্যানিধি-_সম্বন্ধনির্ণয় | 

শঙ্করগ্রসাদ নস্কর-_বঙ্কিম বিচার | 

শচীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়__বঙ্কিম জীবনী । 

ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়-ব্ঙ্গপাহিত্যে উপন্যাসের ধার] । 
প্রীশিবানন্দ--বস্কিমচন্দ্রের উপন্থাস ( সমালোচনা )। 


উপার্দান্ব বিচার ২০৫ 


শিবনাথ শানী-রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকানীন বঙ্গলমাজ । 

সীত। ব্যানাজি 112 3371610] 00200 15 | 

ডঃ সুকুমার মেন-_বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাল। 

ডঃ স্ধাকর চট্টোপাধাায়_কথাসাছিভ্যে বঙ্কিমচন্তর | 

ৃবোধচন্ত্র সেনগুধ -বহ্িমচন্দর। 

সথরেন্দমোহন ভট্রাচার্ধ-রাধারধতত (বঙ্কিমবাবুর “কৃষ্ণ১পরিত্রের” প্রতিবাদ) ! 

স্থরেশগন্্র মমাজপতি সঙ্কলিত -বঙ্কিষ-প্রসঙ্গ | 

সোমেক্রনাধ বন্থ-_-কাছেন্ মাষ ব্ধমচন্দ্। 

ক্ননীনহূমার বানাজি--8)010100007:9 0 & 50এণুদ 0 [ও 
00910), 

হরপ্রসাণ মিত্র_বহ্িমসাহিত্য পাঠ। 

হারাণচন্্ চট্টোপ!ধ্যার-বঙ্ধিমচন্ছ | 

হী:বন্্নাখ দর্ত- দর্শন বহিমচন্্র। 

তেএউএ খুখেপাখা।য়-মনবশ্ররতি (হাঁ বঙিমন্গের পিষনুক্ষ অবলম্বনে 
রচিত )| 

হেমেকনাথ দাখগুপু _খছি বাহানা | 


হেমেন সপাধ ঘোষ ব্ধিমচন | 


